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নিবেদন 


বুজিজীবী মহলে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার নবজাগরণের 
প্রেক্ষিতে মানবতাবাদ 01017811517) নিয়ে আলোচন। ও বিতর্ক? 
ভাবনা ও সিদ্ধান্ত অতীতে অনেক হয়েছে এবং বর্তমানে ও হয়ে 
থাকে। কাজেই এই অনেক আলোচিত বিষয়বস্তুর উপর নতুন 
করে আলেখচন করার কি আছে? এই প্রশ্ন হয়ত কেউ কেউ 
তুলতে পারেন এবং তা হবে স্বাভাবিকই । এখানে আমার বক্তব্য 
বা উত্তর খুবই সংক্ষিপ্ত । উক্ত বিষয়বস্ত্র অর্থাৎ মানবতাবাদ নিয়ে 
আলোচনা প্রায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হয়েছে ভাববাদীর (4958118- 
|197)) দৃটিকোণ থেকে । কাজেই এই ধরণের দৃষ্টিকোণ থেকে 
আলোচনায় পুনরাবৃপ্ডির প্রবণত! থাকবেই। কিন্তু আমি আলো" 
চনা কোরতে চেয়েছি উপরোক্ত বিষয়পস্তরকে 1৬819118115 বা 
ভড়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে । এই কোণ থেকে আলোচনা একেবারে 
হয়নি তা নয়। প্রয়াত বিনয় ঘোষ মহাশয়ের “বিদ্ভাসাগর ও 
বাঙালী সমাজ অনেকটা এই দৃষ্টিকোণ থেকে লিখিত। কিন্তু 
উনবিংশ শঙাবীর মানবতাবাদ নিয়ে সামগ্রিকভাবে আলোচিত 
হয়েছে কিনা আমার জানা নেই । 

আমি বেশ কয়েক বছর ধরে নান পত্র-পত্রিকায় উল্লিখিত 
দিকেখণ থেকে মানবতাবাদকে বিচণর বিশ্লেষণ কোরতে চেয়েছি । 
আমার অনেক শুভার্থী বন্ধু এই বিষয়টিকে গ্রন্থবদ্ধ দেখতে চান । 
আশলোচ) প্রয়াস আমারঃ উপরোক্ত অনুরোধ রক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম 
পধঙ্ষেপ। 

আমার এই প্রচেষ্টা) ভবিষ্যতে (মুদ্রিত হওয়ার পর ) স্বধী 
সমাজে যদি সামানতম বিতর্কের সৃচনা কোরতে সক্ষম হয় তাহলে 
নিজেকে ধন্ত মনে কোরব। 


স্বনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
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স্রটীপত্র 


বাঙলায় উনবিংশ শতাব্দীর মানবতাবাদ 
মানবতাবাদী রাজ! রামমোহন 
চিরজিজ্ঞাস্থ ডিরোজিও 

মানবতাবাদী মধুস্দন 


মানবতাবাদী ঈশ্বর চক্র 


শ্রীন্বনীল কুমার বন্দোপাধ্যায় রচিত বাঙ.লায় উনবিংশ 
শতাব্দীর মানবতাবাদ ও নবজাগরণ বইটি প্রকাশের আগে 
পাুলিপিটি পড়তে পেয়ে আমার ভাল লাগে এবং আমি স্বতঃ- 
প্রবৃত্তভাবে নিজদায়িতে সামাগ্ঠ কিছু বই প্রকাশ করে লেখকের 
প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি। 


গ্রন্থক1র শ্রাবন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের যোগাযোগ সাহিত্য- 
সংস্থার একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক এবং তার কর্মতৎপরতায় মুগ্ধ 
হয়ে সংস্থার অনেকেই এই বইটি প্রকাশের আগ্রহ প্রকাশ করাতে 
আমি একাজে ব্রতী হই। পাঠকবর্গ খুশীহলেই আমিও খুশী 
হবো। 


প্রকাশিক। 


স্বনীল বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত বর্তমান প্রকাশিত এই গ্রন্থের পাতু- 
লিপি দেখে আমার ভাল লেগেছিল খুবই এবং এর প্রকাশের 
আশায় ছিলণম এইকারণেই ষে প্রকাশ হলে স্ধী পাঠকদের কাছে 
এই গ্রন্থ খুবই প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান হবে) বাঙলায় উনবিংশ 
শতাব্পীর মানবতাবাদ ও নবজাগরণের পক্ষে সম্যগস্বরূপ অবগত 
হতে। শুধু তাই নয় এর মূল্যমানের নিত্রীখে বাংলার সাহিত্য 
ও জীবনচধ্যায়ঃ বিশেষকরে ধর্ম বোধে যে মানবভাবাদী জগরণ 
এসেছিল তা ইউরোপের নবজাগরণের তুল্যমূল্য । 


একদিকে ব্যক্তিমানস ও ব্যক্তি ন্বাতন্্ববাদঃ অন দিকে প্রভুতন্ত 
বনাম শাসনযন্ত্র সত্যের মুখোমুখি দাড়িয়েছে প্রয়োজনের তাগি- 
দেই। প্রজন্মের কুসংস্কার ও তমসা ভেদ করে মানবতাবাদটি 
ব্রান্নমুছর্তের রক্তিমাভায় দিগন্তে শিশু সুয্যের মতই ফুটতে শুরু 
করেছিল উনবিংশ শতাব্দীর আডিনায়॥। কর্তাভজ নামক মনো" 
বৃ্তি ষা প্রায় দাস করে রেখেছিল মাস্ষকেঃ তাই, এই শতাব্দীতে 
নবজাগরণ ঘটিয়ে উদ্দিত স্য্যের মতই ঝলক দিয়েছিল বাঙলার 
সাহিত্য-সংস্কৃতি কেত্রে । শুধুমাত্র, আধনবতাবাদী রামতমাহন 
মধুন্দনঃ। ডিরোছিও, উশ্বরচত্দ্র বিগ্ঠাসাগর নয় এর চেউ এদুর 
প্রসারী হখে ধর্মচচার জগতেও আলোড়ন তুলেছিল । বর্তমান 
বাংলদেশ রাষ্ট্রের কুষ্টিয়ার লালন একজন স্ফীদীন সাধক হয়েও 
আপন সঙ্গীত রচনার মধ্যে সাহিত্যকীতি রেখে গেছেন সেই একই 
মানবতাবাদী নব্জাগরণের প্রশ্নেই । আাশাকরি শবন্দ্যো- 
পধ্যায়ের এই গ্রন্থ স্বধীসমণজে সমাদৃত হুবে। 


ডঃ তৃপ্তি ব্রহ্ম 


উৎসর্গ 


স্মঙ্ের উমিমাল। চক্রবতী 
নি 
কলাশণীয় নিতাই চক্রবতীকে 


উনবিংশ শাতাব্দীত্র মালব্রতাত্রাদ 


উনবিংশ শতাব্দীর বাংল তথা ভারতবর্ষের রেনেস বা নব- 
জাগরণের বিষয় আলোচন। করতে গ্রেলে অনিবাধগাবে এসে 
পড়ে মানবতাবাদের কথা। মানবতাবাদ শব্দটি অধুনা নানা 
স্থানেঃ নানাভাবে আলোচনার বিষয়বন্ত্র হয়ে উঠেছে এবং 
অনেক সময়েই অত্যন্ত শ্রথভাবে, ষথেই্ট সতর্ক না হয়েই শব্দটি 
ব্যবহার করা হয়। অনেকে মানবিকতান জঙ্গে মাননতাখাদকে 
মিশিয়ে ফেলে বিভান্তির স্যরি করেন । মানবত'বাদের ০০017100- 
£901017 (যে মানবিকতার ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্ন 
চরিত্রের, «স কথা অনেক সময়েই আমরা ভুলে ষাই। 

ম'নবতাবাদের প্রথম আবির্ভাব মধ্যযুগের ইউরোপের 
নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে । মধ্যযুগের নখজাগরণের সঙ্গে মানবতা” 
বাদ অঙ্গাঙ্গভাবে জড়িত, একটিকে বাদ দিয়ে আর একটিকে 
কল্পনা করা যায়না । কাজেই বাঙলাএ নবজাগরণ % মানবতা" 
বাদকে উপলন্ধি করতে গেলে ইউরোপের নবজাগরণ ও 
মানবতাব1দকে বুঝতে হুবে। 

মানবতাবাদের ইমারত দাড়িয়ে আছেঃ মোটামুটি বলতে 
গেলে, ব্যক্তি স্বাতম্ববাদের ডপর। ব্যক্তি মানুষের যে একটা 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছেঃ তাকে সমগ্রির খের়ালখুশির যুপকাষ্ঠে বলি 
দেওয়া চলে না? এই সত্য নবজাগরণের হোতাব! পোপ-অধ্যুষিত 
ইউরোপের মানুষের দৃ্িগোচর করলেন তত্ব ও যুক্তির সাহায্যে। 
স্ামস্ততান্ত্রিক ইংলণ্ডে ও ইউরোপে ঈশ্বরের প্রতিত্ভ রাড ও 
মানুষের পরিভ্রাতা মহান পোপের অপবিত্র চুক্তি (01001 
911181)09 ) ব্যক্তিমানুষকে প্রায় খেলার পুতুল করে তুলে ছিন-- 


৭১ 


তার ছিল না কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব । সমগ্রিবাদী অহমিক! 
(0০01180০045 ৪9০) ব্যক্তির উপর জগন্দল পাথরের মতো চেপে 
বসে তার প্রাণশক্তি হরণ করে চলেছিল দিনের পর দিন ! 
পোপের সমর্থন দ্বার! পরিশুদ্ধ রাজার হুকুমনামার বিরুদ্ধে কোন 
আপত্তি চলত না। পোপের ইচ্ছাতেই ব্যক্তিমানুষের ত্বর্গের 
চাবিকাঠি কেনা যেত কিছু অর্থের বিনিময়ে। অনাচারী 
সামন্ততম্ত্র ও ব্যভিচারী চার্চ যখন ব্যক্তিমানুষকে হর্দশার শেষ 
স্তরে নিয়ে এসেছিল মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপে? সেই 
সময় বিপ্লবের পদধ্বনি শোন! গেল। ঞ্ুপদী-সাহিত্য ও শান্তর 
পঠন ও পাঠন তৎকালীন বুদ্ধিজীবী সমাজের অস্বচ্ছত। দূর করল-_ 
বুদ্ধিজীবীরা! তৎকালীন সমাজ, রাষ্ট্র ও কর্মনৈতিক ব্যবস্থাকে 
নতুনভাবে যাচাই করার অবকাশ পেল । তারা বুঝলেন? মানুষকে 
কুয়াশা! ও অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসতে গ্রেলে ব্যক্তি- 
সত্তাকে জাগ্রত করতে হবে । ব্যক্তিমানুষের জাগরণই ইউরোপীয় 
সমাজের জাগরণঃ যার ফরাসী প্রতিশব্দ রেনেসা। 

ব্যক্তিমানুষের স্বাতক্ত্রের এই স্বীকৃতি একদিকে সমগ্টিবাদের 
বিরুদ্ধে চ্যালেপ্ত জানানো) অন্থদিকে মানবতাবাদের ভিত প্রস্তত 
করানো । এখন দেখা যাক তৎকালীন ইউরোপীয় মানবতাবাদের 
বৈশিষ্ট্য ও উপাদান কি। ব্যক্তিমানুষের স্বীকৃতির উপর মানবতা- 
বাদ ধাড়িয়ে। ব্যক্তিমানুষের স্বীকৃতির অর্থ কি? স্বীকৃতির অথ 
হোল ব্যক্তিমান্ুষ তার নিজের ভালমন্দ বোঝার অধিকারা। 
এজন্য কোনে এজেন্ট বা মধ্যশক্তির প্রয়োজন নেই। ব্যক্তি তার 
অন্তনিহিত 17191 ) ঘুক্তিবাদের সাহায্যে তার নিজের ভাল- 
মন্দের বিচারে সক্ষম । উপর থেকে চাপিয়ে দেও! যি কোনো 
নির্দেশ (রাজশক্তি বা ধর্ম গুরু--যাই হোক না) তার যুক্তির পরিপন্থী 
হয়) তাহলে সে নির্দেশ সে পালন করতে বাধ্য নয়। মানসিক 
ও দৈহিক (81019901081) গঠনের দিক থেকে মানুষ জঙ্মসতভাবে 
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যুক্তিপ্রবণ--সে যাচাইয়ে সক্ষম; জন্মগত যুক্তিবাদ ও অনুসন্ষিৎসার 
সাহায্যে ব্যক্তিমানুষ দেহ ও মনে বৃদ্ধিপায়; যেমন বৃদ্ধি পাঁয় 
বিভিন্ন জাতি (জাতি তো ব্যক্তিমানুষেরই সমগ্রিমাত্র )রেনেঙ্সীর 
পুরোধারা-ব্যক্তিমানুষের এই অনুসঞ্ষিৎসার (50111 0191700411%) 
উপর জোর দিলেন । ন্যক্তিমানুষ যুক্তিবাদী হিসাবে যে কোনো 
11501115515 বা গৃহীত সত্যকে যাচাই করার অধিকারী--এহ 
তত্ব তার] ব্যক্তি ৬ সমাজের কাজে তুলেই ধরলেন। এই তত্বের 
উপর দাড়িয়ে মখর্টিন লথার পোপের থেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে যেহাদ 
ঘোষণা করতে উদ্বদ্ধ হয়েছিলেন। অন্থদিকে ইরাস্মণস্‌ ব্যক্তি- 
মানুষের অন্তনিহিত ষক্তিবাদী সন্তার উপর জোর দিয়ে স্বীয় 
বক্তব্যকে জোরদার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ব্যক্তিমানুষের 
মতো এক জাতি এক রাষ্ট্রের ধারণাও এহ ব্যক্তিম্বাতন্ত্রবাদ থেকে 
প্ররণা পেয়েছিল । ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজারা; বিশেষ 
করে ইংলগু ও শতধাবিভক্ত জার্মানীর খণ্ড খণ্ড রাজ্যগুলি পোপের 
সবগ্রাসী প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করে জাতিভিত্তিক স্বতন্ব 
রাষ্ট্র (পোপ প্রভাব মুক্ত ) গঠনে মনোযোগী হয়েছিল। নতুন 
প্রকৃতির রাষ্ট্রে নতুন ধর্ম প্রোটেস্ট্যান্টবাদ পুষ্ঠপোবক তায় ব্যক্তি- 
মানুষের মধাদ] বৃদ্ধি পেল। 

ব্যক্তিমানুষ কেবল পোপ ও রাজার ক্ষমতাকেই চ্যালেঞ্জ 
জানায়নি প্রতিটি গৃহীত সত্যকে (11001016515 ) নতুন করে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত হল--অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে বলে “59111 
01 81010 তাই হোল--তৎকালীন প্রজন্মের কুসংস্কার ও 
কর্তাভজ। মনো বৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জোরদার হাতিয়ার। 

এই হাতিয়ার শাণিত হয়েছিল যুক্তিবাদের পাথরে -নর্থাং 
যে তথ্য বা তত্ব যুক্তিবাদের কণ্টিপাথরে টেকেনি, তাই-ই বাতিল 
হয়ে গেল তৎকালীন নবজাগ্রত বুদ্ধিজীবীদের কাছে। এছাড়] 
এই বুদ্ধিজীবীদের একাংশ জড়বাদকে যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করলেন-- 
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ফলে বৈজ্ঞানিক দু্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া গেল এদের অনেকের 
জীবনচর্যায়। পৃথিবীর বা বিশ্বের সব কিছু আধিভোতিক ব1 
ঠদবশক্তির ইচ্ছখর ফল; জড়বাদে দীক্ষিত অনেক বুদ্ধিজীবী তা 
স্বীকার করলেন না। তার ঘটন। ও গৃহীত সন্যগুলিকে গবেষণ।- 
গাবের বিষয়বন্ত করে তুললেন । এখানে বলা অপ্রাসঞ্গক হবে 
ন ষে। ভারতবর্ষে মধ্যযুগের অনেক আগে অর্থাৎ হিন্দুযূগে জড়বাদী 
দর্শনের ভিত প্রস্তত হয়োছিণ চাবাকী মতবাদের মাধ্যমে । যাহ 
হোক যদ্দিও জড়বাদ দর্শন [হসাবে উনবিংশ শতাব্দীর আগে ঠিক 
ষ্ঠুরূপ পরিপগ্রহ করেনি? কিন্তু অনুসন্ধিৎসা ও বীস্তবমুখিতা ইউ- 
রোগীয় বদ্ধিজীবী অনেককেই বুদিভীবী হতে সাহায্য করল। 
মধ্যযুগের ইউরোপে ব্যক্তিকেন্দ্রি মানবতাবাদের প্রধান 
উপাদান+ ত। হলে? দেখ। যায় অনুসদ্ধিৎসা) বাস্তবমুখীনতাঃ গৃহীত 
সত্যকে চ্যালেগ্রের প্রবণতা ব'ক্তিমানুষের মাদার স্বীকৃতি। 
কিন্তু জড়বাদ বুদ্ধিজীবীবের ছে পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে ধরা না 
(দওয়ীয় মধ্যধুগের ইউঞোঁগীও মানবতাবাদ একটি ক্রটিহীন 
য়ংসম্পূর্ণ দর্শন হিসাবে সবপ্রঃসী হয়ে দেখা দেয়নি। কিন্তু 
একথা অনহ্থীকাধ যে মানবভাবাদই ইউরোপের রেনেসণাকে 
অর্থপূর্ণ করে ভোলে। ফনে ব্যক্তিমানুষের একটি সাধিক 
উন্নতির জোয়ার সনস্ত প্রতীচা ভূখণ্ডে ছটিষে পাড় এবং এই 
জোায়ান্ধের প্রভাব কিন্ত দেরীতে হলেও ভারতবর্ষের উপকূলে ঢেউ 
(তোলে । এই ঢেউ সর্বপ্রথম আসে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলণয়। 
এখন দ্রেখ। বাক ইউরোপের রেনেপা আশ্রিত মানবতাবাদ 
বাঙলার মাটিতে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাঙলার 
মবজাগরাণর জনক রাজা বামমোহনের জীবনচর্যায় ম?নবতা- 
বাঁদের প্রথম লক্ষণ পরিচ্ছন্নভীবে দৃষ্টিগোচর হয়। রামমোহন 
গ্রপদী-সাহিত্যের দ্বারা নিজেকে সুরক্ষিত ও সুসংস্কত করে অনেক 
গৃহীত সঙাকে এমনভাবে চ্যালেজ জানালেন ষেঃ বরে কলে 
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অনেক কালের ধ্যানন্ধার্ণ] ও এতিহ্োর মলে নিদারুণ আঘাত 
পড়ল। তার বেদান্ত বৈপ্লবিক ভাষা চিরাচরিভ ধারা থেকে 
সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম! এই কখজের নপ্যে বামমোহনের একটি যুক্তিবাদী 
বাস্তবমুখীন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়ঃ যেনন পাওয়া যায় 
তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এতবাদের মধ্যে । ভার বেদাস্তের 
এই নতুন ভাস্তের কলেই ব্রাহ্ম পন্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটপঃ যেমন 
স্থখারের বিদ্রোহের ফলে তে ঃটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের উৎপান্তির 
পেছনে কাজ করেছে সমাজকে আামূুলভাবে পরিবতিশ করে 
প্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ংর 'অভীদ্না। সমাজসংস্কাকের মনে- 
বৃত্তিই ছিল ত্রাহ্মসম্প্রদায়ের আস্ল পরিচখলন শক্তি। রাম- 
মোহনের ব্যক্তিমানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল বলেই অচলায়তন 
সমাজকে বারে বারে আঘাত হানার চেষ্টা কদেছিলেন। 
রামমোহনের সমসাময়িক কারক ডিরোজিওর মধ্যে 
মানবতাবাদী দৃগিভঙ্গী আরও পরিশ্ফুট। প্রণল অনুসন্ধিৎসার 
সঙ্গে প্রতিটি বিষয়ে সংশয়ী দৃষ্টিভঙ্গী তার যুক্তিবাদী মনেরই 
পরিচায়ক । ভিরোজিও ও তার শিষ্েরা কোনো গৃহীত সত্যকে 
যাচাই না কার কোনদিন গ্রহণ করেন নি। যখনই কোনো তত্ব। 
যাক্তধোপে টেকেনি, তখনই তাঁকে পরিভ্যাগ করেছেন নির্মমভাবে, 
এঁভিহোর প্রতি মমতা না দেখিয়ে $ এবং এই জনই ডিরোজিওর 
ইয়ংবেঙ্গল দলকে বাঙলার মমগ্জ বিপ্লবের অগ্রন্ধত বলা চলে । 
কম়ুত এই সব বিদ্রোহী তরুণদের ব্যথহারে কিছু মাতিশষ্য ছিল? 
কিন্তু তার] যে ব্যক্তিমানুষের মধ্যে একট] যুক্তিধাদী ও মানবতা" 
বাদী দ্ুপ্টিভঙ্গীর স্থগিতে সহায়তা করেছিলেন, সে বিষিয়ে 
কোনো সন্দেহ বা দ্বিমত থাকতে পারে না। এই গেঠির অনেকের? 
বিশেষ করে তাদের গুরু ডভিরোঞিওর চিন্তায় জড়বাদী দর্শনের 
একটা রূপরেখার সন্ধান পাওয়া যায়। যদিও তা একটি নিাদিই 
রূপ নেয়নি, এবং এর কারণ কার্ল মার্কসের আবির্ভাবের পূর্বে 


১৩ 


জড়বাদ সু দর্শন হিসাবে চিন্তাজগতে স্থান করে নিতে পারে নি। 
কখর্ল মার্কসই সবপ্রথম জড়বাদের মূলে একটি 1-991০ খাড়া করে 
একে দর্শনের মর্ধাদ্1 দ্রিলেন। যাই হোক; ভিরোজিওর সংশয়ী 
দঠিভঙ্গীর ফলে তৎকালীন শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে বিজ্ঞানচচার 
উৎসাহ বেডে গেল। ব্যক্কিমানুষের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেল- 
সে যে অবৃশ্য শক্তির হাতে খেলার পুতুল নয়--এই অবস্থা তাকে 
শক্তি যোগাল। মানবতাবাদ এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দার্শনিক 
তত্ব হিসাবে অনেকটা এগিয়ে গেল। 

ভিরোজিওর পরে জশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগরের মধ্যে মানবতাবাদী 
দৃষ্টিভঙ্গীর আরো দৃঢতর রূপের পরিচয় পাওয়া গেল। কট্ুর 
যুক্তিবাদী বিষ্ভাসাগর রামমোহন থেকে আরো এক ধাপ এগিয়ে 
গেলেন । বেদান্ুদর্শনের মায়াবাদ ভারতবাসীর প্রগতির পক্ষে 
ক্ষতিকারক বা অজ্জরায়ঃ এ সত্য তিনি সোচ্চারে ঘোষণা করতে 
পেছু-পা হলেন না। দর্শনের পাঠক্রমে বেদান্তপঠনকে বাদই 
দিতে স্থপারিশ করলেন। জশ্বর সম্বন্ধে তার নীরবতা তার 
সংশয়বাদী দৃষ্টিকোণেরই পরিচায়ক । 50100 ৪170817% বা 
যাচাই করার স্পৃহা অত্যন্ত গভীর থাকায় উশ্বররূপ 11/90076- 
915কে বিদ্যাসাগর যুক্তির আলোয় পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করতে 
পাবেননি এ কথা তার জীবনচধা থেকেই প্রতীয়মান হয়। বিদ্যা" 
সাগরের যুক্তিবাদ তাকে অনেকরূপে বিজ্ঞানমুখা করে তোলে । 
ফলে) তিনি প্রতীচ্যের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উপর বিশেষ জোর 
দেনঃ সংস্কৃত ও প্রাচ্য শাস্ত্রের পণ্ডিত অধ্যাপক হয়েও । ঈশ্বর- 
চন্দ্রের মধ্যেও ডির্োেজিওর মতই জড়বাদ গ্রহণ প্রবণত। দেখা যায় । 
উভয়ের সংশয়বাদন দৃষ্টিকোণের মধ্যে নিহিত রয়েছে জড়বাদী 
প্রবণতার মূল। এদিক থেকে বিচার করলে রামমোহন ও সমসাম- 
য়িক আরো অনেকের তুলনায় ছজনেই মানবতাবাদকে তাদের 
নিজেদে জীবনচধায় গ্রহণ করেছিলেন শিজেদের অজ্ঞাতসারেই । 
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মহাকবি মাইকেল মধুস্দন দত্তের মধ্যে মানবতাবাদা 
দগ্িকোণের আভাষ পাওয়া যায়। ভারতীয় চল্তি এতিহোর 
মূলে আঘাত করে একদিকে যেমন তিনি বিপ্লবী দ্বিভঙ্গীর পরিচয় 
দিয়েছিলেন, অন্যদিকে মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে ভার যথার্থ মর্যাদায় 
প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন । তার মেঘনাদবধ কাব্য 
তার এই প্রয়াসের বাস্তব রূপায়ণ। যেমন রূপায়ণ বীরাঙ্গন। 
কাব্যগুচ্ছ। অনুসন্ধিংস;-স্পৃহ ও বাস্তবমুখীন তা ন। থাকলে এই 
মহাকবি এত বেশী বাস্তবমুখী হতেন না ভারতীর এতিহ্াবাহী 
নায়ক নাস্িকাদের তার কাব্যে চিত্রিত করতে গিয়ে। তিনি 
সংশয়ব!দী ছিলেন কিন ্গানি নী? কিন্তু বিশেষ কোনে। সম্প্র- 
দায়ের প্রতি তার ষে কোনে। আনুগত্য ছিল না, গ্রীষ্তীয় ধর্মগ্রহণ 
সত্বেও তা প্রমাণিত হয় তার জীবনচচ্ার ধরণ থেকে এ জডবাদকে 
জীবনে ওতপ্রোতভাবে গ্রহণ না করলেও । 

পুবেই বলেছি; উপাদান হিসাবে জড়বাদ উপকোক্ত মানবতা- 
বাদীদের জীবনে খুব বড় হয়ে না উঠলেও এদের অনেকের 
দৃ্টিকোণেই জড়বাদী প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়ঃ বিশেষ 
করে বিস্ভাসাগর ও ভিঝোজিওর ক্ষেত্রে। তাই মধ্যযুগের ইও- 
ঝোপের মানবতাবাদে আগের যে অসম্পূর্ণত। লক্ষ্য করেছি 
বাঙলার রেনেস্সার পুরোধাদের মধ্যে তা অনেক পরিমাণে দূরীভূত 
দেখি, সম্পূর্ণভাবে ন। হলেও । মার্কসের আবির্ভাবের পর উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ কয়েক দশক থেকে তার প্রভাব ধীরে ধীরে ছড়িয়ে 
পড়তে শুরু করে। তার ফলে জড়বাদ দর্শন হিসাবে একটি সু 
রূপ নিয়েছে। কাজেই আশা করা থায়ঃ উনবিংশ শতাবীর 
মানবতাবাদের মধ্যে উপাদ্ানঘটিত ষে অসম্পূর্ণ ত। বিদ্মান ছিল। 
সেই অসম্পূর্ণতা দূর হয়ে বাবেঃ মানবতাবাদকে যদি নৈতিকভাবে 
জড়বাদীদর্শনের উপর খাড়া করা যায়। বর্তমান পৃথিবীতে 
দর্শনের ক্ষেত্রে মার্কসের সবচেয়ে বড় অবদান হোল তার জড়বাদ 
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€ ছন্দমূলক জড়বাদ নয় ) তার অবহারার স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদ এতিহাসিক 
অনিবার্ধতাবাদ নয়। মানবতাবাদ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দর্শন হিসাবে 
প্রতিষ্ঠিত হবেঃ যদি এই জড়বাদী দর্শন যুক্তিবাদের সঙ্গে গাটছড়া 
বাধতে পারে। 
মানবতাবাদের একটি সাধারণ রূপরেখার পরিচয় দেওয়া 
(গল। এখন দেখা যাক মানবিকত1 কি। যে মানুষ মানুষকে 
সাধারণভাবে ভালবাসে, ব্যক্তিমানুষ বা মানবগোষ্ঠী বিশেষের 
প্রতি সমত্ববোধ করেঃ সহানুভূতিশীল হয় তার ছুঃখ ও বেদনায় 
আমরা তাকে বলব মানবিক মানুষ (11017780179 7181) )। কবি, 
শিল্পী ও সাহিত্যিকদের অনেকের মধ্যেই এই মানবিকতা বোধ 
দেখা যায়। কিন্তু তাদের এই মানবিকতা নির্দিষ্ট কোন দর্শনের 
উপর দাড়াবে? এমন কোনে কথা নেই। কিন্তু মানবতাবাদকে 
একটা দর্শন হিসাবে খাড়া করার প্রয়াস চলেছে বর্তমান 
পৃথিবীতে । বিপ্লবী চিন্তানায়ক মানবেন্দ্রনাথের নয়! মানবতাবাদ 
এই প্রয়াসের শ্রেষ্ঠ নজীর । নয়া মানবতাবাদ নিয়ে এথানে 
আ[ম কোনে আলোচনা করব না। এখানে শুধু এইটুকুই বলব 
যে; পুৰে মানবতাবাদের যে উপাদানগুলি নিয়ে আলোচন। 
করেছি সেগুলির পূর্ণম ত্রায় অস্তিত্ব রয়েছে নয়া মানবতাবাদের 
ধারণার মধ্যে। মানবতাবাদ যেখানে যুক্তিবাদের উপর ভিত 
গড়তে চলেছে? মানবিকতা সেখানে একটি মহান ভাবাবেগ 
(0019 56170177917) মাত্র» যা মানুষে মানুষে সম্প্রীতি গড়ে 
তোলে-মানব সমাজে একটা সুন্দর আবহাওয়! গড়তে সাহাধ্য 
করে। মানবিকতাবোধ সম্পন্ন মানুষ বা শিল্পী যে সব সময় যুক্ত 
মানুষ হবেঃ এমন কথা নেই। সেহয়ত অনেক সময়েই চলতি 
ংস্কীরকে কাটিয়ে উঠতে পারে নি-সে কম়ুত সামাজিক সীমা- 
বন্ধতাকে স্বীকার করে নেয়--তবু সে ব্যক্তিমান্ুষ যে সমাজের 
জন্য ভাবে, কিছু সময় ব্যয় করে মানুষ ও সমাজের হিতার্ধে। 
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কাজেই দেখ] যায়ঃ মানবিক হলেই মানবতাবাদী হতে হবে এমন 
কোনো কথা নেই। যদিও মানবতাবাদী মানবিক হয়ে থাকে। 

বাঙলার নবজ্াগরণের শ্রেষ্ঠ প্রস্থন এক বিরাট মানুষ ও 
প্রতিভা; যিনি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এসে বিশ্বশ্থীকৃতি 
পেলেন। তিনি কবিগুরু ও বিশ্বপ্রেমিক রবীক্নাথ। এই বিরাট 
মানবিকগুণসম্পন্ন বিশ্বপ্রেমিকটিকে কি মানবতাবখদী বলে বর্ণনা 
করা যায়? অধ্যবুগীয় মানবতাবাদ অথবা উনবিংশ শতাব্দীর 
বাঙলার মালবতাবাদের আওতায় ষথার্থই কি আমরা তাকে 
টেনে আনতে পারি? ববীন্দ্রনাথ যুক্তিবাদ (99119181151) 
ছিলেন ন1১ একথ) আমর] বলতে পারি ন। কিন্তু কট্টর যুক্তিবাদ 
হিসাবে £510111 01 91001111-র দ্বারা চালিত হয়ে তিনি কি 
গৃহীত সত্যগুলিকে (17090195915 ) চ্যালেন্ত জানিয়েছেন ? 
রবীন্দ্রজীবন ও তার সাগরগভীর সাছিতা সেকথা! বলে না| ববীন্ত্- 
নাথের 'জীবনদেবতার ধারণ! 781010179119177-এর অন্ুপস্থী কি? 
রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা তার নিছক কাব্যদেবতা নয়--£জীণন- 
দেবতা? তর জীবনেরই দ্রেবত1। ঈশ্বরপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে 
গৃহীত সত্য বলে স্বীকার করেছেন । তার ধারাবাহিক কাব্যের 
মাধ্যমে এই সত্যই বারে বারে বিভিন্ন পৰে, বিভিন্ন যুগে ঘোষণা 
করে এসেছেন । কবির জীবনে অনেক সংকট, অনেক ঝড়, অনেক 
মুত্যু এসেছেঃ কিন্তু কখনই তিনি সংশয়বাদশী হয়ে উঠেন নি। 
জীবনের শেষ মুহুর্তে মৃত্যু বিষয়ক ছুই একটি কবিতা বাদ দিলে 
জ্ীবনবোধ ভাব জশ্বরপ্রেমেরই বহিঃগ্রকাশ। সামগ্রিকভাবে 
দেখতে “গল কবিজনোচিত মনে ভাবাবেগ্রেরই পরিচয় রয়েছে 
তার কখব্য ও জীবন সাধনায়--যুক্তিবাদে নয়। 

অন্তদিকে ভারতীয় এতিহোর ধারক ও বাহক রবীন্দ্রনাথের 
জীবনে জড়বাদের কোনে! স্থান ছিল না। তার কাজে সমস্ত 
কিছুই ছিল এক চেতগ্কময় পরমসত্তার প্রকাশ--জড়ের মধ্যেও 
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চৈতন্টের অস্তিত্ব তার কাছে গৃহীত সত্য, যা তার বিভিন্ন কবিতা 
ও সাহিত্যকর্মে বার বার রূপায্িত হয়েছে। ভাববাদী দর্শনের 
এই হোল মূল কথা, যা হেগেলের সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ পধন্ত 
বিভিন্নরূপে ভাববাদী চিন্তানায়কদের প্রভাবিত করেছে ষগ ষগ 
ধরে। কাজেই জড়বাদ-_-রবীন্দ্রভাবনার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী 
মতবাদ । অথচ মানবতাবাদ) জড়বাদ, বিচ্যুত হলে দর্শন ছিসাঁবে 
হয়ে পড়ে অসম্পূর্ণ । তাহ যে অর্থে ডিরোজিও ও ঈশ্বরচন্দ্র 
মানবতাবাদী ( সম্পূর্ণভাবে না হলেও ) রবীন্দ্রনাথ সে অর্থে 
মানবতাবাদী ছিলেন না» মানবিক হাদয় ও মন নিয়েও। 
রবীন্দ্রনাথ ভিকৃটেরীয় উদ্বারতাবাদের ষ.গের মানুষ? সামন্ত- 
তান্ত্রিক আবহাওয়ায় মানুষ হলেও। উনবিংশ শতাবীর 
বাঙলা সামস্ততান্ত্রিক হলেও ইংলগ্ডের ভিকৃটেশরীয় উদারতাবাদঃ 
যা তৎকালীন বুর্জোয়া সভ্যতায় শ্রেণী অবদান, তার ঢেউ ছড়িয়ে 
পড়েছিল ভারতের নগ্বর ও বন্দরে । ফলে এক ধরনের মিশ্র সংস্কৃতি 
গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথমার্ধে এবং তিনি সমস্ত 
জীবন ধরে এই মিশ্র সংস্কৃতির ফসল তুলে জীবনের ভাগ্ার ভরে 
তুলেছিলেন; তাই মানবতাবাদী না হলেও মানবিকতাবোধ 
তার জীবনকে করে তুলেছিল সম্বদ্ধ ও বৈচিত্র্যমযঃ ষা সাধারণেন্র 
মনে ধারণ] জন্মায় যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মানবতাবাদী । আজ 
রবীন্দ্রনাথের যথার্থ মূল্যায়ণ করতে হলে এই ধারণার অবসান 
ঘটশতে হবে। রবীন্দ্রনাথকে মানবতাবাদী আখ্যায় ভূষিত ন 
করলেও তীর শ্রেষ্ঠত্ব এতটুকু হাস পাবে নাঃ কট্টর রবীন্দ্র ভক্তরা 
হুঃখিত হলেও । 
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মানবতাবাদী ভ্রাজ। ব্রায়য়াহন 


উনিশ শবাহখতুরের মে মাসে নব্য বাঙলার অরষ্টা রাজ 
রামমোহন রায়ের জন্মের দ্বিশত বৎসর পুতি উৎসব স্থর হয়োছিলঃ 
এবং এর জের চলেছিল উনিশ শ চুয়াত্তপ সালের মে মাস পরন্ত 
অর্থাৎ পাক] ছু”বৎসর ধরে--কারণ জন্ম সাল নিয়ে পণ্ডিতর্দের 
মধ্যে মতানৈক্য । এক দলের মতে ১৮৭২ খুষ্টাব্ে হলো রাক্জ। 
রামমোহনের আবির্ভাবের বৎসরঃ আর এক দল ধাদের পুরোধা 
হলেন প্রখ্যাত এতিহাসিক ভঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৮৭৪ খুঙ্টাব্দ- 
কেই রামমোহনের জন্ম বৎসর বলে নির্ধারণ করেছেন । কোন্টি 
ঠিক, আর কোনটিই বাবেঠিক সে বিতগ্ার মধ্যে আমরা যাব 
ন।ঃ অবশ্য এই বিতর্কের অবকাশে উৎসবের দীর্ঘস্থাস্থিত্ব নিতান্ত 
অবাঞ্ছিত নয়। কারণ? এই জন্মোৎসবকে কেন্দ্র করে রামমোহনের 
যথার্থ মূল্যায়ন করার আধকতর ও ব্াযাপকতর প্রয়াস পেলেন 
বাঙলা ওথ! ভারতের শিক্ষিত সমাজ । কখন আল্গাভাবে, 
কখন বৈঠকীচালে ও মেজাজে আমরা বামমেহনকে নব্য 
বাঙলার অস্ত কিসাবে আখ্যায়িত করি বটে কিন্তু সে আখ্যানের 
পেছনে কতখানি ষ,ক্তি রাখতে পারি; দে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ 
আছে। কারণ অনেক সময়েই আমরা অনেক বিষয়েরই গভীরে 
যেতে অনীহা বোধ করি, ধের্ষের ও স্থর্ষের অভাবে । অথচ 
ভারতবর্ষের চিন্তা জগতের বর্তমান নৈরাজ্যে মানসিক বিশৃঙ্খল 
অবস্থায় রামমোহনকে নতুনভাবে স্মরণ করা বিশেষ প্রয়োজন, 
যদি ষথার্থভাবে ভারতের আত্মণকে জাগাতে হয়। 

ব্তমান ভারতের ভাব বিশৃঙ্খলার কথা বল্‌্তে গেলেই নিজে- 
দের অন্ত্াতসারেই রামমেণহনের আবির্ভাবের কালের সমাজ ও 
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সংস্কৃতির চেহ!র1 আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এই 
সময়ে ইংরেজ সামন্ততণান্বক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে স্থীয় 
আসন ভারতবর্ষে কাষেমী করতে পবে সক্ষম হয়েছে) আর এই 
আসন স্থরক্ষিত রাখার জন্ত দৃঢ় মু্টিতে শাসন বল্পা ধরতে চলেছে-_ 
সহায়তা করছে সেই কাজে দেশীয় মানুষেরই একাংশ । তাই 
ইংরেজী শিক্ষার কিছু ছিটেফৌট] ভারতীয়দের মধ্যে নিক্ষেপ করা 
যায় কিন! সে ব্ষিয়ে উংরেজ শাসক চিন্তা করছেঃ এবং নিজ 
প্রয়োজনের তাগিদেই ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনার কথা নিতান্ত 
বাধ্য হয়েই ভাবজে হচ্ছে। ঠিক এই সময়েই রখমমোহনের 
আবির্ভাব। যুক্তিনি্ প্রগৃতিমনা ব্লামমোহন ইংরেজের এই 
ভাবনাকে কাধ৯রী করার জন্ত হয়ে উঠলেন পরুম উৎস্থক। কারণ 
তিনি তার আলোকলিগ্স, মন নিয়ে একথা বুঝেছিলেন ষেঃ তৎ- 
কালীন বাঙলার তথা ভারতের তমসা ঘোচাতে গেলে সবাগ্রে 
প্রয়োজন ঘরের দরজ। খুলে দিয়ে পাশ্চাত্যের আলো আব বাতাস 
নিয়ে আসা। তাই ইংরেজী শিক্ষাকে তিনি স্বাগত জানালেন; 
যখন অন্ধ অন1চার কুপংস্কারের মূলধনবৃদ্ধি করাকে পাণ্ডিত্যের 
মাপকাঠি বলে মনে করা হোত। র্ামমোহনের এই পদক্ষেপ 
নিশ্চয়ই বৈপ্লবিক বলে ধরে নিতে হবে । তিনি বুঝেছিলেনঃ দেশীয় 
মানুষের ছুঃখ ঘোচাতে গেলেঃ তাদের মানুষের মাদা দিতে 
হলে, প্রথম প্রয়োজন তখদের ষথার্থভাবে শিক্ষিত করা-বৃহত 
পৃথিবীর সঙ্গে তাদের ঠিকমতো পরিচিত করানো । মানুষের 
ভালবাসার শাশ্বত মূল্যবোধের উপর গভীর অধস্তা তাকে প্রবুদ্ধ 
করেছিল কেবল মানুষকে জড়তা থেকে মুক্তিতে নয়ঃ পৃথিবীর 
মনুষ্য নামধারী প্রতিটি জীবের মুক্তি আকাঙ্বাকে শ্রদ্ধা জানাতে, 
(সমানুষ যেকোন জাতি, যে কোন দেশের হোক না কেন। 
ইউরোপ বখন «এক জাতিঃ এক রাষ্ট্র? ধারণার বশবরতা হয়ে মংকীর্ণ 
জাতীয়তাবাদের নামে মানুষের মনকে পঙ্গু করে তুলেছিল+ ঠিক 
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সেই সময়ে অনগ্রসর ও অন্ধকার ভারতবর্ষের এক মানুষ দৃণ্ডকণ্ঠে 
ঘোষণ1 করলো--মানুষ হিসাবে এক দেশের লোকের অন্ত যে 
কেন দেশে ম্বাধীনভাবে যাতায়াতের অধিকার নিশ্চযই আছে। 
আজকের দিনের? “এক পৃথিবী*র (০79 ৬/০এ ) শ্বপ্র যখন 
বেশ কিছু মানুষের মনকে মাচ্ছন্ন করে আছে, তখনও এই দ্বাধীন 
যাতায়াতের কথা ভাবা যায় না। ব্যাক্ত মানুষেপ অধিকারে ব 
উপর কথাটায় শ্রদ্ধা থাকলে এমন বেপ্লবিক বলা চলে । রাম- 
মোহনের এই চিন্ত। তৎকালে বেপ্রবিক হলেও? অভারতীয় ছিল 
না। প্রাচীন ভারত ও তার এঁতিহো মানুষের সীমাবদ্ধতার 
( ভৌগলিক ও রাজনৈতিক ) কথা ভাবা হয়নি । গ্রাচীন ভারত 
মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখেছেঃ বিশেষ কোন তৌগলিক বা 
জাতীর গণ্ডীতে ভার দৃষ্টি প্রতিহত হয়নি । যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন 
ংস্কৃতি ও এতিহাকে ভারত স্বীয় দেহে শ্বীঘ্র প্রতিভায় আত্মীকরণ 
করেছে, বিভিন্ন জাতিকে মানুষের সমগ্রি হিসাবে গ্রহণ করেছে। 
এই মানবতাবাদী প্রাচীন ভারতীয় এতিহ বামমোহনের মানসিক 
গঠনের অন্তঃস্থলে কাজ করছিল। 
যাই হোক? পাশ্চাত্য শিক্ষাকে হাতিয়ার করেই মানবতাবাদী 
যুক্তিনিষ্ঠ রামমোহনের অভিযান স্বর উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে 
গ্রোড়া থেকেই। নানা রচনা, ইস্তাহার ও পুস্তিকার মাধ্যমে 
তনি জনমানসকে শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিলেন তৎকালীন 
কুসংস্কারঃ কদাচার ও অন্ধ সমাজের ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে। 
সতীদাহ প্রথা ছিল বন্ুধুগ চালিত এমনই একটি বীভংস কু-প্রথা-_ 
যে প্রথার আড়ালে খুঁজে পাওয়া যেত লোভী; নিষুর ও স্বার্থপর 
মানুষের অতি কুৎসিৎ মন--যে মন সামান্য বৈষয়িক লাভের জন্য 
পারুলৌকিক পুণ্যের লোভ দেখিয়ে চিতার আগুনে পুড়িয়ে 
মারতো। কুসংস্কার ও স্বার্থপর এ এক অদ্ভুত সমন্বয় । এমনি 
অনেক কুসংস্কারের পেছনে কাজ করেছে যুগে যুগে মানুষের 
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লোভাতুর স্বার্থক্রি্ মন যাকে উৎসাহিত করেছেঃ সমর্থন কনেছে 
পুরোহিত শ্রেণীর মানুষেরা, নিজেদের সংরক্ষিত আসন সমাজে 
কাষেমী রাখতে । রামমোহনের বিদ্রোহ ছিল এই পুরোহিত" 
তঙ্্রের বিরুদ্ধে। টনি জানতেন যে, এই তম্ত্রের ছুর্গের উপর 
ঠিকমত আঘাত হানতে পারলে, "ভঙে পড়বে কুসংস্কারের অন্ধ- 
প্রাগীর যা সযত্বে রক্ষা করে মতলববাজ স্বার্থান্বেবীদের নান। 
প্রকারের স্বার্থ। ভারতবর্ষের পুরোহিততন্ত্র ছিল পৌত্তলিকতা- 
কেন্দ্রীয় কাজেই এই কেন্দ্রের মুলে আঘাত করতে পারলে পুরো" 
হিততন্ত্রই নিদারণভাবে আঘাত পাবেঃ-এ সত্য রামমেণহন 
বিশেষভাবে উপলদ্ধি করেছিলেন। তার প্রচারিত উপনিষদ- 
ভিত্তিক একেশ্বরবাদ পুরোহিততম্ত্রের ভিত সজোরে নাড়িয়ে দিল। 
ফলে; সনাতনী মহল থেকে তার উপরে আক্রসণ এলো। অতি 
তীব্র হয়ে। রামমোহন ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে বেদান্তসার পুস্তিক। 
রচন! করেন? বেদান্তের মূলমন্ত্র সাধারণের অবগতির জন্ত এবং 
একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্ত। সনাতনীর] ক্ষিপ্র হয়ে উঠলে। তার 
ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের বিরুদ্ধে-_স্থনজরে দেখলো না তার সমাজ 
সারের আন্দোলনকে । রামমোহুনের বেদান্ত ভাঙ্কের (যার 
উপর ভিত্তিজাত তার একেশ্বরবাদ ) প্রতিপাদ্ধ বিষয়ের বিরুদ্ধে 
১৮৭১ খৃষ্ঠাবে মৃত্যুপ্জয় বিদ্যালক্কার তার প্রকাশিত বেদান্ত চন্দ্রিকার 
মাধ্যমে সজোরে প্রতিবাদ জানালেন। রক্ষণশীলেরা সতীদাছ 
প্রথা বজায় রাখার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে 
গেলেন। কিন্তু ব.ক্তিনিষ্ঠ মানবতাবাদী রামমোহনকে নিরস্ত করা 
গেল না। আচার ও আচরণ অপেক্ষা ব্যক্তিমানুষের কল্যাণ 
কামনাই হিল তার মজ্জায় মজ্জায় গ্রথত। 

রামমোহুনকে ধর্মসংস্কারক হিসাবে পরিচিত করানো হলে। 
এবং ব্রাহ্মমন্প্রদায়কে একটি নতুন ধর্মভুক্ত শ্রেণী ও তা,ক সেই 
ধর্মসম্প্রদায়ের প্রথম ধর্মগুরু ছিসাবে প্রচারের প্রয়াস হলেও 
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রামমোহন প্রকৃত পক্ষে নতুন কোন ধর্ম প্রবর্তন করতে ব্যস্ত 
ছিলেন না। তার একান্ত ভাবন1] ছিল-.কেমন করে দেশের 
মানুষকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে ষ.ক্তিনিষ্ঠ করে তোল! যায়। 
কেমন করে দেশকে নিয়ে যাওয়া যায় বাস্তব সমৃদ্ধির পথে। তিনি 
তাঁর য.ক্তিবাদী মন নিয়ে জানতে চেয়েছিলেন--বিভিন্ন ধর্মের 
মধ্যে এঁক্যস্ুত্র কোথায় নিহিত এবং এই উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন ধর্ম 
__হিন্দুঃ মুসলমান) খুষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মের অন্তনিহিত সারসত্য 
উপলদ্ধি করার চে্। করেছিলেন; এইসব ধর্মের মূলশান্ত্র মূলভাষায় 
পাঠ করে। অসামান্য মনীষী রামমোহন এইসব ধর্মশাজ্ম পাঠ 
করে এই মতে উপনীত হয়েছিলেন ষে,- ঈশ্বর এক, পথ ভিন্ন মাত্র 
অর্থাৎ যত মত তত পথ--যে তত্বটি কয়েক দশক পরে দক্ষিণেশ্বরের 
পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব স্বীয় জীবনে উপলদ্ধি করে সর্বধর্ম সমন্বয়ের 
ধাণী প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন । সমস্ত ধর্মের মূলস্ত্র যিনি 
উপলন্ধি করতে পারেন; তিনি হয়ে উঠেন সর্ষধর্ম সমন্বয় মতের 
প্রবক্তা । রামমোহন ছিলেন এমনই এক প্রবস্তা। এই উপলন্ধিই 
তাঁকে প্রবুদ্ধ করেছিল 417121187) আন্দোলনের শরিক হতে। 
কোলকাতায় যেমন তিনি ব্রিটিশ শ্রীষ্টানদের হাতে হাত মিলিয়ে 
(18)1151161) 01010) গঠনে অগ্রণী হয়েছিলেন, তেমনি ব্রিলে 
যাওয়ার পর সেখানকার 1011091181) ০1)81017 সংগঠনের সহায়তা 
করেন ও ওই চাঠে অনেকগুলি বক্তৃতা করে তার উদ্দার ও য.ক্তি- 
নিষ্ঠ মনের পরিচয় দিয়েছিলেন । এই ধরনের মনোভাব সম্পন্ন 
মানুষের পক্ষে নতুন কোন সাম্প্রদায্রিক ধর্মের অর্থ হিসাবে কাজ 
করা সম্ভব কি?! যেমন কাজ করেছিল 01118181) 0100101 
ংগঠন করার পেছনে, ঠিক সেই মন সক্রিয় ছিল উনিষদের উপর 
হিন্তু ধর্মকে ভিত্তিজাত করতে--সম্পূর্ণ নতুন কোন ধর্মসম্প্রদায় 
স্থপ্টি করার ভাবনা তার এই প্রয়াসের পেছনে ছিল বসে বিশ্বাস 
করা যার না। অথচ বামমোহনের বেদান্তের এই নব্য-ভাষ্য 
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প্রয়াসের বাভন্ন ব্যাখ্যা করার অবকাশে এক নব্য-সন্প্রবায়ের 
সভ্যর! হিন্ধুসমাজ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে নিজেদেএ ব্রাহ্ম 
বলে ঘোষণ। করলো। শিখেদের একাংশ গুরু গোবিন্দের মৃত্যুর 
পর ঠিক একই পথ বেছে নিয়েছিল । যদিও শিখেদ্ের আদিগুরু 
নবনকের কোন একটি বিশেষ স্বতন্ত্র ধর্মস্যতির অভিপ্রায়ই ছিল না, 
£একমেবং দ্বিতীয়ুম্‌.”*ঃ এই তত্ব প্রচার ব্যতীত। 
সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করে প্রগতিপরায়ণ করার জন্তই তিনি 
সনাতনী হিন্দুধর্মকে মার্জনা করতে চেয়েছিলেন । কারণ তিনি 
বুঝেছিলেনঃ মুক্তমন না হতে পারলে দেশের যথার্থ সমৃদ্ধি কর! 
সম্ভব নয়। জনগণের এই মানসিক প্রস্তুতির উদ্দেশ্যেই হোল তার 
ধর্মসংক্কারিক আন্দোলনের অস্তুনিহিত কারণ । এখানে ইহ- 
লৌকিক বিবেচনাই কাজ করেছে এই সংস্কার প্রয়াসের পেছনে- 
পারলোকিক কিন্তু কোন উদ্দেশ্ত নয়। কারণ উদেশ্ট সম্পূর্ণ 
পণরলোকিক হলে রামমোহন বাস্তব পৃথিবীর বিষয়বস্তুর উপর এত 
গুরুত্ব দিতেন না, সারা জীবন ধরে। পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম- 
হস্কারকের ক্ষেত্রে কি এমনটি দেখা যায়? এমনকি নিরীশ্বরবাদা 
শৃহ্খবাদী গৌতম বুদ্ধের জীবনেও নয় ঃ নয় মার্টিন লুধারের 
জীবনেও । এদিক থেকে পামমোহন একক ও বিশিষ্ট মানুষের 
মঙ্গল; জাগতিক কল্যাণ চিন্তা তার মনকে অধিকার করে থাকতো 
সর্ক্ষণ। এইজন্াই তিনি যতন] ধর্মসংস্কারক ওর চেয়ে অনে$ 
বেশী সমাজসংস্কারক ও রাজনীতাবদ। স্বকীয় মুক্তি ব। মানুষের 
অখগ/তক বন্ধন-বাসন1 ও কামন। থেকে মুক্তিই যদি তাকে ধর্ম" 
ংস্কারে উদ্ব দ্ধ করে াখতোঃ তাহলে তিনি সতীদাহপ্রথা নি বা- 
রণের জন্ত অথবাঃ ভূমি সংস্কারের জন্ত অথবাঃ সংবাদপত্রের জন্য 
জীব্নব্যাপী আন্দোলন করতেন না। পারলোকিক চিন্তার সঙ্গে 
ইহুলেবকিক বিবেচনা অন্ত কোন ধর্মসংস্কাবকের জীবনে এমন 
ওতইপ্রেতভাবে জড়িয়ে যায়নি এবং তা! ধায়নি কারণ তিনি 
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ছিলেন একান্তভাবে ব্যক্তিমানুষের সখ-ছুঃখ ও আনন্দ-বেদনাকে 
অনুভব করেছিলেন বুদ্ধি দিয়ে; যুক্তি দিয়ে। বিনি ষথার্থ মান- 
বতাবাদী, তিনি কখনো তার দৃর্টিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে রাখেন 
না। পুথিবীকেন্দ্রিক তার চিন্তা। রামমোহন এই পৃথিবীকে 
নিজের জীবনে স্বীকার করেছিলেন বলেই উনবিংশ শতাব্দীর 
ভারতে তিনি প্রথম মানবশাবদী বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক€তে 
পেরেছিলেন! 

উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে যে শিক্ষাঃ যে সংস্কৃতি জনমানসে 
গৃহীত হুয়েছিল তা ছিল মুলতঃ বস্তবাঞ্দী ও ইহুলোককেন্দ্রিক। 
মিল ও বেস্থামের রাজনৈতিক ও সমীজনৈতিক ধ্যানধারণ। 
(/10111811910191) ও ধর্মনিরপেক্ষ নীতিবাদ। (যা ইমানুয়েল 
কান্টের দর্শনে বিধৃত হয়েছে। ১ কেবল ইউরোপের মানুষকে 
প্রভাবিত করেনি, সেইসব চিন্তার ঢেউ ভারতবর্ষের উপ্কূলেও 
ড়ি.য়ু পড়েছিল । মহাকবি শেলীর মানবতাবাদী বিদ্রোহ--যা 
কর্তাভজ) মানবিকতার বিরুদ্ধে ছিল একটা বিরাট চ্যালেঞ্জন্বরূপঃ 
তারই ভারতীয় রূপ আমর! দেখলাম তৎকালীন নব্/পন্থীঃ যুক্তি- 
বাদী ও অজ্দ্েয়বাদী ডিরোজিও ও তার ভাবশিষ্যদের মধ্যে । 
আর ডিবোজিওরই প্রায় সমকালীন ছিলেন রাজা রামমোহন-: 
যিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে পরিচিত হয়েছিলেন এই বস্তুবাদী 
চিন্তার সঙ্গে । ফলে; তার চিগ্তায় বতন। ভাববাদী দর্শন স্থান 
পায়। তার থেকে অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করে তৎকালীন 
ইউরোপের বন্তবদব ও জড়বাদী ভাবনা । একথা সত্য যে, 
ভারতবর্ষের চিন্তাজগতের শ্রেষ্ঠতম প্রস্থুন বেদান্তদর্শন ছিল তার 
ধর্মসংস্কাবের প্রধান উৎস? কিন্তু তিনি বেদান্তদর্শনের ভাষ্য করতে 
গিয়ে শঙ্করাচাধের মায়াবাদকে প্রাধান্ত দেন নি বা, ব্যবহারিক 
জগতে এই মায়াবাদকে প্রয়োগ করতে যাননি । এদিক থেকে 
তাকে বিবেকানন্দের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। খ্বামীজী 
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বেদাস্ত-উপনিষদের একনিষ্ঠ ছাত্র হলেও এবং বেদান্তের বানী 
পাশ্চাত্যের পথে ও প্রানস্তরে ছড়িয়ে দিলেও? ভারতবর্ষের মানুষকে 
তিনি বস্তবাদী চিন্তার দিকে আকর্ষণ করতে ্িধ! করেন নি। 
কারণ তিনি বুঝেছিলেনঃ বস্তজগৎকে সম্পূর্ণ উপেক্ষ। করেছিল 
বলেই ভারতবাসী একট৷ চুড়ান্ত জাঢ্যের বশীভূত হযে ত্রিশঙ্কুর 
অবস্থ। প্রাপ্ত হয়েছিল। সে পৃথিবীকে হারালো। আৰ মুক্তির ব্বর্গ ও 
হখতের নাগালের বাইরে রয়ে গেল। একটা তমসাচ্ছন্ন আবরণ 
আবৃত করলে? তার সমস্ত জীবন, চিন্তা ও এতিহাকে । 

রামমোহন মূলতঃ যুক্তিবাদী হওয়ায় বিবেকানন্দের পূর্বস্থরী 
হিসাবে একই ধরণের চিন্তা করেছিলেন বিবেকানন্দের আবি- 
ভাবের অন্ততঃ অর্ধশতাব্দী পুবে। তার এই বস্তবাদী ও যুক্তি- 
প্রবণতা তার সময়ে নিশ্চয়ই বিস্ময়কর ছিল, প্রায় ব্যতিক্রমই বল। 
চলে। কারণ সমস্ত দেশ যখন মধ্যযুগীয় আবহাওয়ার ও 
অন্ধকারে পরিবৃতঃ ঠিক সেই সময়ে এই ধরনের চিন্তা বৈপ্রবিকই 
বলতে হবে। এদিক থেকে তিনি মার্টিন লুথারের সমকক্ষঃ যদিও 
লুথার ছিলেন মূলতঃ ধর্মসংস্কারক। বাংল! তথ! ভারতবধের 
একটি গণনীয় সংখ্যক লোক এখনও পর্যন্ত রামমোহুনকে ধর্ম" 
সংস্কারক হিসাবে দেখবার ও দেখাবার চেষ্টা করছেন । বিংশ 
শতাব্দীর শেষার্ধে রামমোহন মূল্যায়নে রামমোহনকে সেই 
)//07-এব কবল থেকে মুক্ত করে তাকে তার যথার্থ স্বরূপে পুনবাসন 
করা প্রয়োজন, নচেৎ সত্যের মুখ চিরকালই অরধসত্যের স্বর্ণ 
আবরণে ঢাক! পড়ে থাকবে-রামমোহুন পরিচিত হয়ে থাকবেন 
আর পাঁচজন উশ্বরপ্রেমিক বাস্তববিমুখ বৈরাগী বাউলদের একজন 
হিসাবে । ভারতবর্ষ চিরকালই বৈরাগী বাউল জশ্বরপ্রেমিকের 
দেশঃ এবং রামমোহুনকে তাদের পর্যায়ে ফেলে বিচার করলে; 
তর বৈশিষ্টা কোনদিনই ধর] পড়বে ন1। 

কয়েকটি ব্রন্মসংগীত (যার সংখ্যা ৩২-এর ৰেশী নয় ) বাদ 


দিলে রামমোহনের ভক্তিমার্গীয় প্রবণতা খুব বেশী রচনায় পাওয়া 
যায় না। তার ঈশ্বর-ভাবন। ছিল মূলতঃ জ্ঞানমার্গীয়। ঈখর- 
কেক্জ্রিক জ্ঞানচর্চার দ্বার! তিনি চেয়েছিলেন? ভারতবর্ষের হৃতগরিম! 
পুনরুদ্ধারের উপায় আবিষ্কার করতে--যাতে বিদেশীর কাছে 
জশতির সন্মানকে অটুট রাখা যায়। ারতবর্ষের এতিহ্া ও সংস্কৃতি 
যে একটা বৰ যুগের স্মারকমাত্র নয়ঃ এই সংস্কৃতি ও এঁতিহ্োর 
ভিত ছিল একট] পুরানো স্ুসম্বদ্ধ সভ্যতার ফলশ্রুতি--এই তথ্য 
তিনি পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন তার ধর্মসংস্কার আন্দোলনের 
মাধ্যমে । খ্রীষ্টান পা্রীদের সঙ্গে তরকযুদ্ধে বা সংগ্রামে এই 
সত্য প্রমাণ কর! ছিল তণর মূল উদ্দেশ্য । হিন্দুদের নিছক পৌত্তলিক 
বলে দেখিয়ে তাদের একটা খুব নীচু দরের প্রায় বর্বর জাতি 
হিসখবে প্রতিপন্ন করাই ছিল খ্রীষ্টান ধর্মবাজকদের তৎপরতার 
তশ্থতম প্রধান অঙ্গ । তাদের বাংলা ভাষা ও চার অধিকাংশ 
ক্ষেত্র ছিল এই উদ্দেশ প্রণোদিত । এই মিশনশরীদের সকলেই 
হেয়ার বা বেখ,ন ছিলেন না-_গায়ের চর্ম যদিও সকলের শ্বেতকায়। 
অবশ্য একথা বলা প্রয়োজন ষেঃ বেখন ও হেয়ার এরা কেউ 
মিশনারী ছিলেন না এবং এদের শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসের কারণ 
ছিল নিতীম্তই মানবিক; এবং এই জন্য তার] ভারতীয়দের মনে 
আজও জীবস্ত। খ্রীষ্টান মিশনারীদের উদ্দেশ্বপ্রণোদিত প্রচারকে 
প্রতিহত করাই ছিল সংগ্রামী রামমোহনের অন্থতম মূল লক্ষ্য । 
বাংল! গছ ইন্তাহার ও পুস্তিকা বার করে এই সব পার্রীদের সঙ্গে 
কেবল লড়খই করেন নি ( এই প্রসঙ্গে তার ব্রহ্ধণ সেবধি, ব্রা্ধণ ও 
মিশনারী সংবণদ শীর্ক রচন] স্তবক দ্রষ্ব্য ১, খ্বীষ্ঠান ধর্মের অন্যতম 
1919! ত্রিত্ববাদ €17117109)-পিতাঃ পুত্র ও পধিত্র আত্ম ) ভ্রান্ত 
বলে প্রতিপন্ন করেছেন ও দেখিয়েছেন ষেঃ এই ত্রিত্ববাদ এক ঈশ্বর 
ধারপার পরিপন্থী । ঈশ্বর এক?--এই মত প্রতিষ্ঠিত করতে 
রামমোহন কেবল হিন্দুদের পৌত্তলিকতাকে আক্রমণ করেন নিঃ 
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্রীপ্টীয় ভ্রিত্ববাদকে সজোরে আঘাত করতে দ্বিধা করেন নি। 
পাদব্রি ও শিষ্য সংবাদ পুস্তিকায় কথোপকথনের ছলে রামমোহন 
এই ত্রিত্ববাদকে আক্রমণ করেছেন এবং প্রমাণ করেছেনঃ এই তত 
ভ্রমাত্মক। এই সংগ্রামই প্রমাণ করে রামমোহনের চিত্তের ও 
মতের দঁ়তা। এই দৃঢ়চিত্ততার জনই তিনি রাজার জাতির 
ধর্মের মধ্যে নিহিত অসঙ্গতির সমালোচনা করতে এতটুকু ইতস্ততঃ 
করেন নি। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব না থাকলে এই সময়ে এই ধরনের 
স্বাধীন চিত্ততার পগ্চিয় দেওয়া সম্ভব হোত না। ত্রিত্ববাদকে 
তিনি কেবল সমালোচনাই করেন নিঃ ঈশ্বরের এক্যের ধারণাকে 
গ্রীষ্টীয় সমাজে স্প্রতিষ্ঠত করার জন্য তিনি 6)7111211577-এর 
প্রচারে সহায়তা করেছিলেন সম-মতাখবলম্বী বাক্তিদের হাতে হাত 
মিলিয়ে। ব্রিষ্টলে তিনি অনেক সময় ব্যয় করেছিলেন এই মত 
প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে । একথা আভতও স্মরণ করে গভ৭ও শ্রদ্ধার সঙ্গে 
ব্রি্টলের মানুষ । 

যেমন হিন্দুধর্মের বথার্থ স্বরূপ তুলে ধরার জন্থ রামমোহন 
সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করেছিলেন গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে, ইংরেজী ও 
অন্থান্ত পাশ্চাত্য ভাষায় পাঠ নিয়েছিলেন শ্রীষ্টান ধর্মের সারতত্ব 
জানতে, তেমনি তিনি আরবী ও ফারসী ভাষা শিখেছিলেন 
ইসলাম ধর্মে গোড়ার কথা সম্বন্ধে সম্যকভাবে অবহিত হতে। 
ইসলাম শাস্ত্রে তার গভীর জ্ঞানের জন তিনি জবরদস্ত মোলবী 
আখ্যায় আখ্যাঘ্িত হন। বিভিন্ন ধর্মের প্রতি তার এই দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর জন্ত-রামমোহন ও রামকষ্জদেবের মানসিকতার একটা 
সাদৃশ্ট লক্ষ্য করা যায়? তবে ছ'জনের পার্থক্য হোল এই যে, 
রামমোহন যেখানে তার জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে বিভিয় ধর্মের 
উপর বাইরে থেকে উড়ে-পড়া আবর্জনা ও অসঙ্গতি দূর করতে 
[চয়েছিলেন? প্রমংহৃস চেয়েছিলেন ভক্তিমার্গের সাহাষো এক 
ঈশ্বরের ধারণ] মানুষের মধ্যে মধ্ারিত করতে এবং এই উদ্দেশ্য 
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নিয়েই তিনি বিভিন্ন ধর্মের আচার পালন করেছিলেন আর প্রচার 
করেছিলেন 'ষত মত তত পথ? । সর্ধ-ধর্ম-সমন্বয়বাদ ছিল ছৃই 
বিরাট পুরুষের মূল লক্ষ্য--একজন সেই লক্ষ্যে পৌঙালেন জ্ঞান 
মার্গে আর একজন সেই তত্বকে উপলব্ধি করলেন ভক্তিমণর্গের 
সহায়তায়। রামমোহনের পক্ষে জ্ঞানমার্গকে গ্রহণ করার মধ্যে 
রয়েছে তার স্বভাবজাত যুক্তিপ্রবণতার পারণতি। এই ঘুক্তি- 
প্রবণশাই তাকে ন্হায়তা কপেছে তার সম্পাৰিত প্রতিট সংস্থার 
কখধে _সে সংস্থা ধর্মনৈতিক হোক বাঃ সমণজনৈতিক হোক অথবা; 
রাজনৈতিক হোক । রামমোহন জ্ঞাননার্গী না হলে দেশব্যাপী 
কুসংস্কারের জগ্জালকে ঠেলে সরাতে সক্ষম হোতেন নাঃ দেশের 
মানুষকে ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে সচেতন করতে । তার সমস্ত 
কাধের মূলে ছিল মানুষের কল্যাণ কামনা । মানবতাবাদ তার 
মানুষের প্রতি এই শুভ কামনার মুল উৎস । নিছক জ্ঞান561 নয় 
জ্ঞানের সঙ্গে কল্যাণ ও শুভবুদ্ধি রামযোহনের মানসিক কাঠা- 
মোর পাশাপাশি বিরাজ করেছে । তর এইজন্যই মানুষ হিসাবে 
তিনি এতখানি সার্থক । 

ক্নামরা ষদি রামমোহনের রাজনৈতিক কার্ধকলাপের দিকে 
চোখ ফেব্রাই) তখহলে ভান বাস্তববাদপম্মত মানবকল্যাণকামী 
দৃিভীর পরিচয় পাবো আরো পরিচ্ছন্নরভাবে। রামমোহন 
আজকের দিনের জাতীয়তাবাদের আলোকে নিশ্চই কট্টর দেশ" 
প্রেমী বলে পরিগণিত হবেন না। অথচ তিনি ছিলেন যথার্থ 
দেশপ্রেমিক নাগরিক । ব্রিটিশ ভারতবর্ষ থেকে চলে যাক? দেশীয় 
লোকেরা স্বাধীনভাবে রাষ্র পরিচালনা করুক--এ কথা ভিপি 
কোনথানে বলেননি ঠিকই? কিন্তু তার অর্থ এই নয় ষে' ভিনি 
চাইতেন ইংরেজ দেশকে শোষণ করুক) অত্যাচারে জর্জরিত করুক 
ভারতবাসীকে, কেড়ে নিক তাদের মৌলিক অধিকার | রাসমোহন 
মনে করতেন যে; মোগল সাআাজ্যের শেব দিকে দেশব্যাপী যে 


২৪৯ 


অরাজকতা দেখ। দিয়েছিল» নেমে এসেছিল যে মধ্যযুগীয় অন্ধকার 
তার হাত থেকে ব্রিটিশ্রাজ ভারতবখসীকে অনেকটা মুক্ত করেছে; 
নিয়ে এসেছে আধারনাশী আলোক । তাই ব্রিটিশ শাসনের 
প্রাকৃকালে মনে যখন আলোর রেখা দেখা ষাচ্ছেঃ তখন ত্রিটিশের 
ভারত থেকে অপসারণ *তুন করে ফিরিয়ে আনবে সেই মধ্য- 
যুগীয় তমিআ্রা। রামমোহন বিশ্বাস করতেনঃ ব্রিটিশের আওতায় 
থেকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণ করে দেশকে সম্মদ্ধ করে 
তোলা যাবে--তাই তারা থাকুক ! তবে শোধণকারী হিসাবে 
নয়? তারা থাকুক ভারতবাসীদেরহ একজন হয়ে এবং তাহলেই 
তাদের শোষণ ও লুণ্ঠন স্পৃহার অবসান ঘটবে। ভারতবর্ষে এমনটি 
বহুবার ঘটেছে। বিদেশীরা এসেছে বারে বারে এদেশ লুণ্ঠন ও 
শোষণ করতে । কিন্ত তারা শেষ পযন্ত মিশে গেছে ভারতবর্ষের 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির মহাসাগরে; ভার] শেষ পধনস্ত ব্বদেশকে নিজের 
দেশ বলে মনে করেছে। রামমোহন এই ভাবেই চিন্তা করে- 
ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বি্ভাসাগরে সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে বাক- 
বম বা সক্রিয় সমর্থনের অভাবও এই মনোভাব সঞ্জাত ছিল 
বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। রামমোহনের প্রতিবাদ ছিল 
ইংরেজের শোষণের বিরুদ্ধে-ইৎরেজের বিরুদ্ধে নয়। পরা 
শতাবীতে গান্ধিজীর অকিংসা লীতি এই লীতিরই আর একটি 
সংস্করণ) যা একটি মৌলিক দর্শনের উপর ভিন্তিজাত হয়েছিল। 
রামমোহন যখনই দেখেছেন ইংরেজের অবিচার ও বৈষম্যমূলক 
আচরণ) তখনই তিনি প্রতিবাদ করেছেন--শালীনতার সঙ্গে রুখে 
দাড়িয়েছেন। তার সময়ে আদালতে দেশী ও বিদেশী গ্রীষ্ানদের 
বিচারের সময় একমাত্র গ্রী্টীনরাই অংশগ্রহণ করতে পারতো-- 
হিন্বু বা মুসলমান দেশীয়দের এখানে নির্বাচিত করা হতন] ওই 
উদ্দেশ্বা। এই অসন্মানজনক বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাম- 
মোহন সংগ্রাম স্বর করেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৩১ খুষ্টাব তার 


শু 


ব্রিটেনে প্রবাসকালে এই অপমানজনক আইনের অবসান ঘটে-__ 
নতুন আইন £458511019 101511095 01 1119 199806 2110 1011 
011” পাস করার ফলে। ব্রিটিশরাজ কর্তৃক সংবাদপত্রের উপর 
বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে রামমোহনের বিরোধিতার অন্ত ছিল ন]। 
প্রতিবাদের নিদর্শন হিসাবে তিনি তার ফার্সা সংবাদপত্র মিবাট- 
উল আকবর; বন্ধ করে দেন। আর সাময়িকভাবে বন্ধ রাখেন 
তার বাংল! সংবাদপত্র সংবাদ কৌমুদী--এই পত্রিক। ছিল বাংলা 
ভাষায় প্রকাশিত তৃতীয় সংবাদপত্র । এই ছুই সংবাদপত্র ছিল 
রামমোহনের সংগ্রামের প্রধান ছুই হাতিয়ার। ব্রিটিশরাজ 

ৎবাদপত্রের প্রভাবকে চিরকালই ভয় করে এসেছে। তাই 
সংবাদপত্রার্দির উপর প্রাবস্ত থেকে নানা বিধিনিষেধ আরোপ 
করতে এতটুকু দ্বিধ! করেনি, এবং এই বিধিনিষেধের চূড়ান্ত পরিচয় 
আমরা পাই 49117808119 [01955 28০» এর মধ্যে? যার ফলে 
বাংল। অস্ুতবাজার পত্রিকাকে উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে 
ইংরজোৌ পত্রিকায় রাতারাতি রূপান্তরিত হতে হুয়--এই আইনের 
করালগ্রাস থেকে নিজেকে বাচাতে । রামমোহন মানুষের ব্যক্তি 
স্বাধীনতার প্রতিটি প্রকাশকেই শ্রদ্ধা করতেন। তাই বাক ও 
মত প্রকাশের স্বাধীনতার বাছুন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য 
একদিকে ষেমন তিনি নিরলস সংগ্রাম করে গেছেন অন্যদিকে 
মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সর্বপ্রকার প্রয়াসকে স্বাগত 
জানিয়েছেন--দেশ ও কালের গণ্ডী ছাড়িয়ে। ব্যক্তিমানুষ 
হিসাবে যেকোন জাতির মুক্তিকামী মানুষের প্রতি ছিল তার পরম 
সহানুভূতি । তাই নেপল্স ষখন আফ্রিকার আক্রমণে স্বাধীনতা 
করায়, রামমোহন সমবেদনা পত্র লিখলেন ক্যালকাট। জার্নালের 
সম্পাদক বাকিহামের কাছে ১৮২৯ খুষ্টাব্দে। আবার এই রাম- 
মেখহনই উল্লসিত হয়ে উঠলেন যখন (১৮২২ খষ্টাবে ) সংবাদ 
পেলেন ষে; স্পেনের শাসন থেকে মুক্তি পেয়েছে দক্ষিণ আমে- 


রে 


রিকার উপনিবেশসমূহ। ১৮৩০ খুষ্টাব্দে ছিতীয় ফরাসী বিপ্লবের 
খবর পেয়েঃ তিনি এতণুর উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন ষে' কয়েকদিন 
ধরে কেবল এই বিপ্লবের কথাই চিন্তা করেছিলেন এবং উত্তেজনা 
মুহূর্তে ফরাসী জাতির পতাকাকে সম্মান জানাতে গিয়ে জখম 
হন। মশনবন্বাধীনতার উপর কতখানি শ্রদ্ধা থাকলে, সংগ্রামী 
মানুষের প্রতি কতখানি মমতবোধ থাকলেন মানুষ এমনভাবে দেশ 
ও কালের গণ্ডী এমনকি নিজের নিরাপন্তাও ভুলতে পারে। রাম- 
মোহন ছিলেন এমনই একজন মানব-প্রেমিকঃ মানবদরদী । 
অথচ এমন বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধসম্পন্ন মানুষ:ক ফরাসী সরকারী “ভিসা? 
দিলেন না, ষখ্ন তিনি স্বাধীনতার গীঠস্থান ফ্রান্সে যেতে ইচ্ছা 
প্রকাশ করেছিলেন। ফরাসী সরকারের ভিসাদানে অস্বীকৃতির 
উপর রাঁমমোহনের মন্তব্য সত্যই এতিহশসিক। তিনি বলেছিলেন? 
তিনি মানুষ হয়ে যথন জম্মেছেনঃ তখন মানুষ হিসাবে যেকোন 
দেশে তার যাওয়ার অধিকার আছে । জাতি ও ভূগেো!লের সীমান। 
কেন সার পথে প্রতিবন্ধক হবে? কেন খব করা হবে তার যাতা” 
যাতের স্বাধীনতা ? এইভাঁবে উক্ত করেছিলেন বামমোহুন “এক 
পৃথিবী, এক জাতঙিঃ স্বপ্নের বীজ-বিশ্বনাগররিকতা দাবি করে। 
অথচ দেশপ্রেমে তার এতটুকু ঘাটতি ছিল না। এদিক থেকে 
বিচার করলে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রামমোহনের যথার্থ ও যোগাতম 
উত্তরস্থরীঃ যিনি তৈয়ারি করেছিলেন দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের 
মধ্যে এক অপুব সমন্থয়ী সেতু । ভারতের মাটিতে ষে মানব্তাবাদ 
রামমোহনে গুথম স্কুরিত হোল? রবীন্দ্রনাথে তা নিল বিশিষ্ট রূপ 
--বোলপুর ব্রম্মচধাশ্রম হোল বিশ্বভারতী । 

এই মানবতাবোধ ও রাজনৈতিক দৃরদশিতা রামমোহনকে 
প্রবুদ্ধ করেছিল ভারতে ব্রিটিশ ব্যবসায়ী ও নীলকর জমিদারদের 
স্থাফীভাবে বসবাস্রে পক্ষে আন্দোলন চালাতে । তিনি বুঝে- 
ছলেন যে, ব্রিটিশ শাসকগো্ঠীর লোকেরা বদি ভারতকে তাদের 


ঙস 


শিজেদের দেশ বলে মনে করেঃ এদেশে বসবাস করে পাকাপাকি- 
ভাবেঃ তাহলে একদিকে যেমন দেশীয় ভুঃস্থ রায়তদের অবস্থার 
উন্নতি ঘটবে; অন্থদিকে ব্রিটিশদের ভারত-শোষণ করার প্রবৃত্তি 
হাস পাবে, লুগন করার কারণ অপস্থত হবে । এই সময় দেশীয়রা 
ইংরেজ শাস:নর অবসানের চিন্তা করতে কেউ শুরু করেনি ( পূ্ে 
একথা উল্লিখিত হয়েছে), বরঞ্চ শিক্ষিত-সমাঁজ দেশের উন্নতি 
কামনায় ইংরেদের সহযোগিতা কামনীয় মনে করতো । কাজেই 
দেখা যায়ঃ রামমোহনের রাজনৈতিক চিন্তা তৎকালীন আবহাও- 
য়ামুগ ছিল এবং তার মত যক্তিবাদী মানুষের পক্ষে ছিল বাস্ত- 
বান্ুগ। ১৮২৭ খুষ্ছাব্দে এক সময়ে রামমোহন ব্রিটিশদের ভারতে 
পাকাপা কিভাবে বসবাসের স্বপক্ষে একটি ষ.ক্তিপুর্ণ বক্তব্য রেখে- 
ছিলেন এবং অত্যন্ত সজোরে বলেছিলেন যে, দেশীয় রায়তদের 
অবস্থার অনেকখানি উন্নতি ঘটেছে নীলকর সাহেবদের সঙ্গে কাজ 
করে। কেবল সভা সমিতি করে নয়ঃ তার সম্পাদিত সংবাদ 
কোৌমুদীতেও তিনি এ সম্বন্ধে তার মতামত অতি নির্াঁকতার সঙ্গে 
প্রমাণ করেছিলেন । তার আ্ন্দালন এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ সার্থক 
না! হলেও এই আন্দোলনের ফলেই ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের জম্মি 
দখলের উপর বিধিনিষেধ অনেকটা শিথিল হয়েছিল । আজকের 
দিনে রামমোহনের এই প্রয়াস অনেকটা অস্বাভাবিক ঠেকলেও) 
তখন এই ব্যবস্থাই ছিল বাস্তবসম্মত | 

রামমোহনের আন্তর্জাতিক মানবিকঙার সঙ্গে তার ইংরেজ 
শাসকগো্ঠীকে ভারতীয় করণের প্রয়াস ছিল সম্পূর্ণ সামঞ্জস্তপূর্ণ 
এবং ভারতীয় এতিহাসম্মত। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ আগ্রাসী হয়ে 
শোবণে উদ্ব্ধ করে আগ্রাসী জাতিকে, আর শে!ষিত জাতি এই 
আগ্রাসী জাতির প্রতি হয় প্রতিশোধ-উন্ুখঃ ফলে, সংঘাত দেখা 
দেয়ে মানবিক এক্াবোধ ভয় বিপর্যস্ত । ইংরেজেরা সত্যই যদি 
রামমেহনের এই প্রয়াসকে স্বাগত জানাতে পারতো? তাহলে 
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ভারতবর্ষের ইতিহাস হোত অস্ক প্রকারের । চরম তিক্ততার মধ্যে 
ইংরেজকে ভারত ছেড়ে যেতে হোত না। অতীত ভারতে শক, 
হুন) ও অন্যান অনেক বিদেশী যেমন আত্বীকরণের মাধ্যমে 
ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমুদ্ধ করেছিল; তেমনি সম্দ্ধ করতে পারতে! 
ইংবেজর1 একভাবেঃ ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির দ্বারা । ভারতীয় 
সমাজের উপরতলায় একটি কৃত্রিম শ্রেণী স্ঙি করে নিঃশবে তাকে 
বিদায় নিতে হোত না ভারতের মাটি থেকে। আরোপ নয়; 
আত্মীকরণ হোল সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রগতির সহায়ক। বিভিন্ন 
সভ্যতার ও সংস্কৃতির ষথার্থ সমন্বয়ই একদিন ইতিহাণাসের চাকাকে 
নতৃনতর খাতে চালিয়ে নেবে--এক পৃথিবীর? সেই স্বপ্ন সার্থক 
হবে; যে-ম্বপ্র প্রায় দেড়শত বৎসর অআঅশগে দেখেছিলেন অনগ্রসর 
ভারতের এক সন্তান, রাজা রামমোহন রায়। এই স্বপের মধ্যে 
ঘটেছিল দেশপ্রেমিক রামমোহুনের জাতীয়তাবাদের আন্ত" 
্খাতিকত ও মানবতাবান্দে উত্তরণ, এবং এই উত্তরণ ছিল ভারতীয় 
এতিহানুসারী । প্রাচীনকাল থেকে ভারতের ভাবনা ও চিন্তা 
ভূগোলের সংকীর্ণ গণ্ডীতে কোন দিনই আবদ্ধ থাকেনি । হয়ত 
এর কারণ তাদের চিন্তার অধ্যাত্মকেন্দ্রিকতা। কিন্তু একথ। 
অন্বীক1র করার উপায় “নই ষেঃ যুগ পরিিব্তনের সঙ্গে সঙ্গে আচার 
ও সংস্কারের বেড়ীজালে আটক! পড়েও ভারত ব্যক্তিমানুষের 
সত্বাকে কোনদিন জাতীয় সংকীর্ণ তার কণ্টিপাথরে ষাচাই করেনি 
--এবং এই জন্তই তার পক্ষে উদার বাহু বিস্তার করা সম্ভব 
হয়েছিল। ভারতীয় আধ্যাত্বিকতার এ এক বিরাট অবদান । 
এই ধরনের অবদান ইউরোপের মাটিতে নবজাগবরণের পুর্বে আমরা 
লক্ষ্য করিনি । ভারতের আধ্যত্মিকতা একদিকে তাকে পাধিবতা- 
বিমুখ করলেও অন্থদিকে তার মানসিক ওদার্য ও দৃষ্টিভঙ্গী 
প্রসারের সহায়ক ছিল ঠিকই । কিন্তু ইউবোপে নবঞ্জাগরণের 
পরে মানব্তাবাদের প্রসার ও ব্যক্তিমানুষের স্বীকৃতি ঘটলেও 
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পখধ্বিতার জানাল দিয়ে জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণতা এলো 
'একজাতি এক রাষ্ট্র ধ্বনিকে বাহন করে। নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ 
প্রন্থন সানবতাবাদের উপর সংকীর্ণ দেশপ্রেম বসলো জগনদ্দল 
পাথর হয়ে--কুটনীতিবিদদের চক্রান্তে মানবিকতা বোধ গেল 
শুকিয়ে । জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে যে যুদ্ধবিগ্রহ এরু হয়েছিল 
ইউরোপের মাটিতে আজও তার জের চলেছে সমস্ত জগৎ জুড়ে। 
শত শত মেটারনিক আর মেকিয়্াভেনিতে পৃথিবী ভরে গেছে। 
পৃথবী বিভক্ত হয়েছে' বিভিন্ন শিবিরে। সাত্রাজ্যবাদের আজ 
বিভিন্ন রঙ; -জাতীয়তাবাদের আজ নান বৈচিত্র্য--মানবতা- 
বাদের গীঠম্থান সংযুক্ত রাষ্ট্রপু্ের দণ্তরখানায় আজ রাজনৈতিক 
ভগ্তামির প্রতিযোগিতা চলেছে নির্শজ্জভাবে। তাই মানবতাবাদ 
ও আন্তর্জাতিক মানসিকতা নিতান্তই কথার কথা। প্রায় দেড়শত 
বসর আগে রামমোহন যখন আন্তর্জাতিকতাবোধ দ্বারা উদ্ব্ধ 
হয়ে ফরাসী দেশ দর্শন করতে চেয়েছিলেন বিশ্বের স্বাধীন নাগ্করিক 
হিসাবে তখন যে-কারণ তার যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাড়িয়েছিল, 
সে বাধা আজও বর্তমানঃ এবং তা আরো! বেশী অসহনীয় হয়ে। 
এই বাঁধ। হোল জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ গণ্ডীতে মানুষেরে বেঁধে 
রাখা-তার পায়ে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক গণ্তীর শুঙ্খল 
পরিয়ে। 

রামমোহনের জীবন ও বাণী আমরা যদি ঠিক মত অনুধাবন 
করধর চেষ্টা করি, প্রয়াস পাই তার যথার্থ বিশ্লেষণ করতে; তা 
হলে দেখবে! তার সমস্ত জীবন নিঃশেধিত হয়েছিল ব্যক্তিমানুষের 
মুক্তি কামনায়; অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও মানুষের সামগ্রিক 
কল্যাণের জন্ত। দেশ ওজাতি তিনি বিচার করেন মি মানুষের 
মুক্তির জন্য সংগ্রামের সময়। আর এই জন্য তিনি শুধু ভারতবাসীই 
ছিলেন না--তিনি ছিলেন বিশ্বপথিক। মধ্যযুগীয় অন্ধকারসমাচ্ছ্ 
ভারতবর্ষে রামমোহনের আবির্ভাব সত্যই তাই একটি বিস্ময়কর 
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ঘটনা। তিনি নিজে বিশ্মানবিকতাবোধের দ্বার উদ্ধদ্ধ ছিলেন 
বলেঃ সবসময় চাইতেন মানুয়ের মধ্যে বিশ্বমানবিক চেতন] জাগ্রত 
করতেঃ এবং যেখানে এই বোধের অভাব তিনি দেখেছেন? 
সেখানেই তিনি বেদন। অনুভব করেছেন । ফ্রান্স ভ্রমণে তর জীবন 
এমনি একটা €ব্দনাদায়ক ঘটন। ছিল। প্রতিপদে বাধাপ্রাপ্ত 
আজকের আমরা রামমোহনের এই বেদনার গভীরত] ঠিক হৃদয়ঙ্গম 
করতে পারবো না, কারণ বাধা পেতে পেতে বাধাটশই আজ 
অশমাদের কাছে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির 
ফলে, ভৌগোলিক দিক থেকে পৃথিবী অনেক ছেখট হয়ে গেলেও 
রাজনৈতিক কারণ এক দেশের মানুষকে অন্তদেশের মানুষের কাছ 
থেকে অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছে। তাই বুদ্ধি দিয়ে বিশ্বমনিবিকতা- 
বোধের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও বাস্তবক্ষেত৫রে আমরা হয়ে 
আছি কৃপমণ্ডতক-_ এক ধরনের সংীর্ণ রাজনৈতিক জীব, যে জীব 
ভৌগোলিক গণ্ডতীকেই কাধতঃ একমাত্র বাস্তব সত্য বলে স্বীকার 
করে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বকে ব্যাহত করছে প্রতিপর্দে। তাইঃ আজকের 
দিনে রামমোহনের মত মানুষের আবির্ভাব ঘটলে তাকে হয়ত 
াষ্রহীন নাগধ্থিক €518191955 010291 ) বলে ঘোষণা করা 
হোত এবং এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক বলে মনে হবে না 
এই কারণে যে, খদেশে পরামমোহনের উদার নৈতিকতা! ও 
মানবতাবাদ- অনেকের কাছেই যথাযথ মধাদ। পায়নি--তাকে 
অনেক সময়ই অপদস্থ হতে হয়েছিল? প্রাণের আশঙ্কা দিসে ঘোরা” 
ফর] করতে হোত এক এক সময়ে । কিন্তু সমস্ত অবমাননা ও 
লাঞ্ছন। তাকে তার নীতি থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি । মার্টিন 
লুথাবের চরিত্রের সঙ্গে এদিক থেকে তার একটি বিরাট সা'দৃশ্ত দেখা 
যায়,__ সংস্কারক হিসাবে উভয়ের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য 
থাক সত্তেও । 

ইতিহুখসের গতি হঠাৎ বক নেয় না-ইতিহাস রচিত হয় ন! 


একদিনে । যদিও অসীম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ বা বিশেষ একটি 
বৈপ্লবিক প্রকৃতির ঘটনা এই ইতিহখস ঝচনায় সহায়তা করেঃ 
ইতিহাসের ক্োতে তীব্রতা আনে । একথা স্মরণ রাখলে উনবিংশ 
শতাবীর বাঙুলায় বিদ্যাসাগরের মতন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন 
হাদয়বান মণনুষের অথবা মাইকেলের মত মহাকবি পায়ের কবিণ 
আবির্ভীবের উৎসের সঙ্কান পাওয়া যাবে অতি সহজেই । এ উৎস 
হলেন রামমোহন । পরিবর্তনের কাধকারণ মন্তরিহিত ছিল 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগের বিভিন্ন শিক্ষানৈ তিক, ব্াজনৈতিক 
ও সমাজনৈতিক ঘটনার মধ্যে। কিন্তু ঘটনার আত যথার্থ 
গতিবেগ পেতনা; যদি না| বামমেণহনের মত মানবতাবোধসম্পন্ন 
মনীষীর আবির্ভাব ঘটতো । তার ব্ক্তিত্বের প্রচণ্ড গতিবেগই 
৩ৎকালীন বাঙলার ইতিহাস তৈয়ারিতে সবিশেষ সহায়তা 
করেছিল,২-এবং যার ফলে আমরা পেয়েছিলাম ঈশ্বরচন্দ্র ও 
মাইকেলের মত মানুষ এবং রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্বপ্রেমিক 
কবিকে । যে যুক্তিপ্রবণতা ও মানবতার বীজ রামমোহন বপন 
করলেন? উশ্বরচন্দ্র এসে তা পত্রপুষ্প-শোভিত বনস্পতির আকার 
ধারণ করলো! এবং বুবীক্্রনাথের কক্ষত্রে সে বনস্পতির শ্বামল ছায়া 
হোল দীধঘ থেকে দীঘতর । ভারতবর্ষের মানবতাবাদ ম্বীকৃত 
হোল বিশ্বজগতের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে । অথচ আত্মবিস্মৃত আমাদের 
এই ন্বীকৃতির মুলে ষে মানুষটির মহুণন ও প্রধান অবদ্দান রয়ে 
গেছে, আমরা সেই রাজা রামমোহনকে ভুলে বসে আছি। তার 
যথাযথ মুল?ায়ণেই এই ভুলের যথার্থ প্রায়শ্চিস্ত হবে। 


চিন্রজিজ্ঞান্ত ডিন্রাজিও 


মধ্যযুগীয় শমসায় আচ্ছন্ন ভারতবর্ষে বাঙলার নবজাগরণের 
প্রধান খত্বিক রাজা রামমোহন রায়ের প্রথর যুক্তিবাদের খড়গাঘাতে 
কুসংস্কার ও অজ্ঞতার মেঘ যখন সবে কাটতে শুরু করেছে সেই 
সময় আবিভূ্তি হলেন বাঙলার আকাশে একটি উজ্জল জ্যোতিষ 
স্মবণঙ্গালী পর্তুগীজ 1ফরিক্ি হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরো জিও; 
তৎকালীন ইয়ং বেঙ্গল বা বাঙালী তুক্ণ তরুণ সমাজের অবিস- 
বাদী নেতা। বাঙলার নবজাগরণের পটভূমিকায় অবাঙ্গালী বা 
এভারতীয় মানব প্রেমিক মনীষীদের অবদান অল্প ছিল না) 
রযাল এশিয়াটিক সোসাইটির উইলিয়াম জোনস? শিক্ষাত্রতী 
আলেক্স্জাগ্ডার ভাফ+ মহামতি ডিষ্কওয়াটার বেথ,নঃ মানবদরদী 
শিক্ষা প্রসারক ডেভিড হেয়ার ও নিভাঁক ও তেজন্বী পাদ্রী লঙ. 
এবং আরো অনেক ইউরোপীয় মহাপ্রাণ মানুষ ভৌগলিক গণ্তীর 
নংকীর্ণতা ভিডিয়ে ভারতবর্ষকে দিয়েছিলেন নিজেদের মাতৃভূমির 
সম্মান। পরাধীন ভারতবর্ষের দলিত ও শোধিত মানুষের ছুঃখে 
তখদের মনে জেগ্েছিল গভীর বেদনা, ভারতবর্ষের অজ্ঞানতা দুর 
করার জন্য স্বন্ব পণ করতে তীরের কোনো ছিব! ছিল না। ডিরো- 
জিও এদের মতই |ছলেন অ-ভারতীয় দিও তার পূর্বের কয়েক 
পুরুষ ভারতবর্ষে বসবাস করেছিলেন। তবুও উল্লিখিত অন্যান্য 
ইউরোপীয় ভারতপ্রেমিকৰের সঙ্গে ভডিরোজিওর মানসিক ভূমির 
ছিল একটা বিরাট পার্থক্য । ওই সব ভারতপ্রেমিক (একমাত্র 
ডেভিড হেয়ার ব্যতীত ) ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রস্থন- 
পাশ্চাত্রের শ্রেষ্ঠ মংস্কৃতি ও উন্নততর জীবন চর্যায় বলীয়ান হয়ে 
অনগ্রসর ভারতবর্ষকে তাদের দেবার ছিল অনেক কিছু? এবং 
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তারা দ্বিতেও পেরেছিলেন অনেকখানি । কিন্তু ডিরোজিও ? 
ভারতে বসবাসকারী পুতুর্গীজ সমাজের না ছিল সংস্কৃতি সম্পন্ন 
কোনে। এতিহা--ন]1 ছিল প্রগ্রতিবাদী মন। ডিরোজিওর পুর্ব 
পুরুষেরা অনেকে ভারতবর্ষে ব্যবসা করতে এসে সহজে ধনসম্পদ 
আহরণের লোভে লুঠেরা ও বোম্বেটের পেশা বেছে নিয়েছিল। 
পশশব শক্তির প্রদর্শনী ব্যতীত তাদের দেবার মতো আর কিছুই 
ছিল না। একেন অনগ্রসর ও এঁতিহাহীন সমাজে ভিরোজিওর 
আবির্ভাব। সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ চিন্তা করলে 
তার সমাজে তার আবির্ভাব একটা রহস্যময় ব্যতিক্রম বলা চলে 
নিঃসন্দেহে-_চল্তি ভাষায় তিনি আমাদের কাছে তাই প্রকৃতির 
থেয়াল (1810195 7881) বলে প্রতিভাত । ব্যক্তি মানুষ 
সাধারণভাবে সামাজিক পরিবেশের প্রন্থুন ঠিকই--পরিবেশ-চরিত্র 
ব্যক্তি চবরিত্র গড়ে তোলে । কিন্তু ইতিহাস স্যগিকারী বেগবান 
পলাধারণ ব্যক্তিত্ব (07810101091501810% ) আবার চলতি 
পরিবেশ উত্তীর্ণ হয়ে নতুন পরিবেশ ত্যগ্রি করে--নতুন সমাজের 
সৌধ গঠন করে। এইসব ব্যক্তিত্ব বিশেষ বিশেষ পরিবেশে 
জন্মলাভ করলেও সম্পূর্ণভাবে পরিবেশ প্রভাবিত বা পরিবেশ 
নির্ভর থাকে না--এও এক বিস্ময়কর ঘটন1 ও এতিহাসিক সত্য । 
তাই এইসব ব্যক্তিত্বের বথার্থ মূল্যায়ণ করতে হলে কেবলমাত্র 
পরিবেশের প্রভাবের কথা মনে রাখলেই চলবে না অন্যান্য 
বৈশিষ্্যকেও হিসাবের মধ্যে রাখতে হবে এবং ডিরোজিওর 
মূল্যায়নে একথা সর্বাগ্রে প্রযোজ্য । 

কারণ ছাড়া কোনো কলহই প্রশস্ত হয় না। ডিরোজিওর 
বিপ্রবসাধন কোন কারণ সম্ভৃত? কীসে উৎস? ভার সমাজ 
ও পরিবেশের মধ্যে সে কারণঃ সে উৎস যদ্দি নিহিত না থেকে 
থাকে তা হলে তা নিহিত কোথায়? তাই এই উৎস সন্ধানে 
আমাদের চলে যেতে হবে--ঠার শিক্ষা জীবনে; তার বিগ্ভালয়ের 
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বছরগুলোতে, যেখানে উপ্ত হয়েছিল তার বিপ্লবী চরিত্রের বীজঃ 
যে বীজ একটি মাত্র ডিরো জিও স্যষ্টি করেনি? স্থর্টি করেছিল “ইয়ং 
বেঙ্গল? সমাজ স্যপ্রির অভিনব আবহ1ওয়া। স্কচ শিক্ষাব্রতী 
ডেভিড ড্রামণ্ডের শিক্ষানিকে শুন ধর্মতলা একাডেমি? হয়ে উঠেছিল 
বিপ্লব স্যগ্রির কারখানা । ড্রামণ্ডের এই শিক্ষানিকেতনের সঙ্গে 
অনেকট। তুলন। কর] চলে প্রাচীন গ্রীসের প্লেটেশয় একাডেমিবু। 
স্বাধীন চিন্তা; স্বাধীন মনন, স্বাধীন জীবনচর্ষী) অনুসন্ধিংস। ও 
মানব প্রেম--ইহাঁই ড্রামণ্ডের শিক্ষার মূল কথা। ড্রামণ্ড নিছক 
বিভিন্ন পাঠ্যাবন্তায় বা তথ্যের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটিয়ে 
তাদের প্রতি বর্তব্য শেষ করেন নি। পূর্ণ ব্যক্তি চরিত্র গঠন 
করাই ছিল তার শিক্ষার প্রধান উদদেশ্ত) ছাওদের মধ্যে একটি 
চি্ডিজ্ঞাস্থ মন) অনুসন্ধিৎস। ও পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা স্গ্রি 
করাই ছিল তার একান্ত বাসন । জব কিছু যাচাই করে গ্রহণ 
বা বর্জনের শিক্ষা ড্ামণ্ডের প্রধান অবদান এবং এই অবদানে 
এশ্র্ষশাল হয়েছিলেন ভিভিয়ান ডিরোজিও। প্রতিটি 11/100- 
019515-কে ষাচ€হ করতে গিয়েই ভিরোজিওর মন অতি লোৌকিকতঃ 
ঈদ্ঘর ও পরমার্থ থেকে পাধিব মানুষের পৃথিবীতে সরে এসেছিল। 
এইখানেই রয়েছে ভিকেজিওর মানবতাবাদী দৃ্রিভীর আসল 
উৎস। মধ্যযুগীয় ইউরোপের নবজাগ্রত বুদ্ধিজীবীদের অন্ু- 
সন্ধিংসা, সত্য যাচাইয়ের তুষ্) থেকেই জন্ম নিয়েছিল মানব- 
চিন্ত1) ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মনব কল্যাণ বোধ । ড্রামণ্ড তৎকালীন 
চলতি মূল্যবোধ ও সংস্কারের মূলে আঘাত করে এই কথাই 
বোঝাতে চেয়েছিলেন যেঃ চলে আসছে বলেই কোনো বস্তু বা 
ভত্ব সত্য হতে পারে না। যুক্তির দ্বারা চলতি মূল্যবোধগুলিকে 
ধাচই করে নিতে হবে--আলোচন! ও বিতকের আলোয় মনেকু 
বদ্ধ জানণলাগলে খুলে দিতে হবে। প্রাচীন গ্রীনের মহ্ধজ্ঞানী 
সক্রেটিস খোল! জায়গায়; বিতর্ক ও শালোচনার মাধ্যমে তৎ- 
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কালীন যুবশক্তিকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন- চেয়েছিলেন 
তাদের সব্প্রকার কুসংস্কার ও বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে। কিন্তু 
স্থিতস্বার্থ রক্ষণশীল যুবশক্তির মধ্যে এই মানসবিপ্রব স্থট্ির প্রয়াস 
সঙ্থা করতে পারলো না। সক্তেটিসের বিরুদ্ধে রাজশক্তি তরুণদের 
বিপথগামী করার অভিযোগ আনলো । সক্রেটিসকে হেমলক 
পান করে শেষ বিদায় নিতে হলো জ্ঞান চচার স্বাধীন চিন্তার 
চরম মূল্য হিসাবে । ডিরোজিওর সংক্ষিপ্ত তরুণ জীবনও সঙ্রে- 
টিসের মতই বিষাদময়ঃ যদিও তাকে হেমলক পান করতে হয়নি। 
ডিরোজিও চরিত্রের বৈপ্লবিক সত্বার অস্কুরোদগমে একদিকে 
তার শিক্ষক ড্রামণ্ডের যুক্তিবাদী; ব্যক্তিত্বাধীনতাকেন্দ্রিক ও মান ব- 
বাদী শিক্ষা সহায়তা করেছিলঃ অন্থদিকে তৎকালীন সমাজের 
কুসংস্কার বক্ষণশীলতা ও নগ্যর্থক €1$998049 ) পিক তাকে 
বিব্রোহী করে তুলেছিল চলতি মূল্যবোধগুলির বিরুদ্ধে। এখ!নে 
বল] প্রয়োজন যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে সামভ্ততন্ত্রের 
কুফল ও নগ্যর্থক চরিত্র বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছিল সেই 
সময়কার বাঙালী সমাজের সামস্ততাস্ত্রিক জীবনযাত্রার মধ্যে । 
পূরপুরুষদের উদ্-ত্ত অর্থসম্পদ অলস; বিলাসী ও ব্যয়বন্থল জীবন- 
যাত্রায় অভ্যস্ত করে তুলেছিল উচ্চবিব্ত শ্রেণীর সম্তান--সম্ভতিদের। 
মানসিক দিক থেকে ক্ষয়িষু, এই সমাজ যে অপসংস্কৃতি স্টি করলো 
তাই-ই পরবর্তীকালে অনেক আলো চিত “বাবু কালচারে; পরিণত 
হোল? যার অতি নিখুত ও জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত দেখা যায় হছুতোম 
পেঁচ1র নকৃসা” শীর্ষক রম্যপুস্তকে বা “আলালের ঘরের দুলশলে?। 
এই বাবু কালচার অবক্ষয়ী সামন্ততাস্ত্রিক সমাজের 911991- 
508)00018 বা বহিরশ্্র--য] ছিল কৃত্রিম ও অস্তঃসারশুন্ত। যার 
শেকড় নাগ্গর কোলকাতার ভাঙা দালানের বহিবাটির সীমানায় 
অবরুদ্ধ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের পরেই জীবনীশক্তি 
হারিয়ে স্বাভাবিকভাবেই শুকিয়ে গ্েল। কৃত্রিম জীবন পদ্ধতির 
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অস্তিমদশী এই করেই আসেঃ কারণ এর আয়ুফষাল নিতান্তই 
সীমিত। «বাবু কালচণরে? দীক্ষিত মানুষগুলির না ছিল যথার্থ 
ভারতীয় এতিহ্োর সঙ্গে পরিচিতি; ন) ছিল তাদের পাশ্তন্য শিক্ষার 
আলোয় আলোকিত সংস্কারমুক্ত স্বাধীন মন; যে মন অন্টের 
পদের সঙ্গে পদ মিলিয়ে চলার ক্ষমতা রাখে । এইসব পরগাছ। 
শ্রেণীর মানুষগুলি এক দিকে ছূর্গাপূজা ও পালাপাবণে সহস্র অর্থ 
অপব্যয় করে ব্যয়বাহুল্যের অসুস্থ প্রতিযোগিতা দেখিয়ে হিন্দু- 
যানির ধ্বজা তুলে ধরতোঃ অন্থদ্ধিকে ইংরাজখানার সঙ্গে মদের 
ফোয়ার। ছুটিয়ে ইংরাজশাসকের পদলেহন করে যথাক্রমে দেশী ও 
বিদেশী সমাজে প্রতিপভ্ভি স্যট্রির মাধ্যমে কাঙালিপণায় মেতে 
উঠতো। ইংরাজ শাসনযুক্ত স্বাধীন ভারতের একশ্রেণীর উগ্র 
২ংরাজীয়ানায় অভ্যস্ত হীনমন্ত ভারতবাসীর যথার্থ ও আদর্শ পূর্ব- 
সুরী ছিল এই “বাবু কালচার সম্পন্ন মানুষের । উল্লিধিত “হুভোম 
পেঁচার? চিত্রিত বাবুর ভিরোকিওর অনেক পরের মানুষ হলেও, 
ডিরোজিওর সময় থেকেই এইসব বাবুদের পুবপুরুষ সমাজ-জীবনে 
অবক্ষয়ের স্থচন। করেছিল? তাদের বিকৃত জীবনযাত্রার মাধ্যমে । 
এই অবক্ষয় ডিরোজিওকে চঞ্চল করে তুলেছিল? আন্দোলন শুরু 
হয়েছিল এই বিকৃত জীবনযাত্রার বিরুদ্ধেই । অথচঃ নিয়তির 
এমনই পরিহাস যে, ডিরোজিওকে যখন হিন্তু কলেজের শিক্ষকতা 
থেকে সরাবার আদেশ হোলঃ তথন তার বিরুদ্ধে অন্কতম পরোক্ষ 
অভিযোগ ছিল যে; তিনি ছাত্রদের নৈতিক চরিত্রের অবনতি 
ঘটাচ্ছেন তার শিক্ষার মাধ্যমে । তৎকালীন তরুণদের যে অংশ 
বাবু কালচাবে দীক্ষা পেয়েছিল তারা কেহই ডিরোজিওর শিশ্ু 
ছিল না। তাদের অনেকেই ছিল মাইকেল মধুশ্দন দত্ত রচিত 
প্রহসন «একেই বলে সভ্যত?র নবকুমার চরিত্রের জাতি গোঠী। 
একথা! সত্য ষেঃ ডিরোজিওর শিক্ষাধীন হিন্দু কলেজের ছাত্রদের 
ফেউ কেউ পুরণতন ও জীর্ণ মূল্যবোধের বিরুদ্ধ বিদ্রাহ দেখানোর 
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উগ্র তাগিদে আশুপিক্ত মছাশান ও .গামাংল ভক্ষণ কথার মতো 
আতিশয্য দেখিয়োছিল) কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন ষেঃ এই ধরনের 
বাহাদুরী দেখানোর ঘটনা নিতাপ্তই খিক্ষিপু ও নগণ্য । ভিরো- 
জিও খয়ং এই জাতীয় ঘটনার তীখ নন্দী করেছিলেন ও 
প্রয়োজনে এইসব ছাএদের শালীনতার সঙ্গে ৬ংসনাঁ& করে- 
ভিলেন কারণ বযসে "মতি তকণ হলে৪ তিনি ছিলেন সংযমীঃ 
আত্মমর্ষাদা ও শালীনতাবোধসম্পন্ন মাগুষ। 

গ্রসঙ্গঃ আর একটা কথা বলা প্রয়োজন যেঃ ইয়ংবেঙ্গল বা 
ডিরেখজিওর হিন্তুকলেজের ছাত্রদের মধ্যে ষে আতিশয্য ও কিছু 
উচ্ছঙ্ঘলত৷ দেখ দিয়েছিল তা ১৮৩১ খ্রাষ্টাকের এপ্রিল মাসের 
পর অর্থাৎ ডিরোজিওর হিন্দু কলেজ থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর। 
স্বভাবতই এই সময়ে ছাত্রদের উপর তার প্রত্যক্ষ প্রভাব কিছু 
শিথিণ হওয়ার পথা। ৩] ছাড়া এই ধসরের শেষ মাসে তিনি 
পৃথিবী থকে চিগাবদায় নিয়ে গেলেন। কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা 
দিয়ে একটি সমাজকে তা শ্রেণীচরিত্রকে বিচার করা চলে না। 
অথচ তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ সেই প্রহসনের আশ্রয় 
নিয়েছিলেন ডিরোভিওকে ও ইত্য়বেঙ্গলকে সমাজে হেয় করার 
জন্য । হিন্টু কলেজ থেক তাকে বিতাড়ন করার জন্য যে হীন 
চক্রান্তের আশ্রয় নিয়েছিলেন হিন্দু কলেজের কতৃপক্ষ ত নিতান্তই 
কলঙ্কজনক ও হীনমন্ততার পরিচায়ক । রফণশীল সমাজের এই 
বিকৃত মনো বৃত্তির পরিচয় রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচজ্রের 
ক্ষেত্রেও আমরা পেয়েছি। ওই সমাজ রামমোহনের সতীদাহ 
বিরোধী আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্ত তাকে হত্যার বড়যন্ত 
করতে এইং উশ্বরচন্দ্রের বিধবা বিধাহ প্রচলনের প্রয়াসকে কাধ- 
কারীভাবে প্রতিহত করার জন্ত তাকে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও তার 
উপর দৈহিক নির্যাতন চালানোর পরিকল্পন! করতে ইতস্ততঃ 
করেনি। কাজেই সে দ্বিক থেকে আমর! ডিরে।জিওকে অনেক 
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ভাগ্যবান বলবো কারণ? তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করার 
প্রয়াস করেই রক্ষণশীলেএ। ক্ষান্ত হয়েছিল; দৈহিক বা অন্ট 
প্রকারের নিধাতনের যড়যন্ত্র তার] করেনি । নিন্দা ও অপপ্রচারে 
পঞ্চমুখ হলেও রক্ষণশীলদের ইতিহাস সর্কক্ষেত্রে প্রায় একই 
প্রকারের। তাই মানবপ্রেমিক অহিংসার পুঙ্তারী মহাত্মা গান্ধীকে 
রক্ষণশীল ঘাতকের গুলিতে প্রাণ দ্বিতে হয়েছিল ; যাশুকে কাটার 
মুকুট পরে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যা্ন করতে হয়েছিল তারই স্বদেশ- 
বাসীর হাতে।ঃ জশ্বরের রাজ্য মানুষের মধ্যে গ্রতিচিত করতে 
চেয়েছিলেন বলে মানুষকে ভালবেসেছিলেন বলেই। কাজেই 
বিপ্লবী ডিরোজিওর জীবনে ঘ। ঘটেছিল তা পুরাতন ইন্তিহাসেরই 
পুনরাবৃত্তি মাত্র এবং পুন্রাথৃতির অবসান হবে ন?) যতদিন না 
এই মানুষের মধ্যে শুভবুদ্ধি  ক্ল্যাণবোধ স্থায়ী আসন করে 
নেবে ষতদিন ন! প্রগতিক্কে এতি'খসিক অনিবাধতা বলে মনে 
করা হবে। 

এখানে বল! অপ্রাসঙ্গিক বে না যেঃ ভিন্োজিওকে হিন্দু 
কলেজ থেকে বরখাস্ত করার পুনে শিক্ষা বিভাগের 11. 11. ৬/115017 
ডিরোজিওকে ষে পত্র লিখেছিছেন তাতে তার বিরুদ্ধে অনেকগুলি 
অভিযোগ উল্লিখিত ছিল। এইচন অভিযোগের মধ্যে অন্যতম 
অভিযোগ ছিল যেঃ তিনি ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহ পরনস্ত সমর্থন 
করেন? হিন্বুছাত্রদের বিপথগামী করা ছাড়া। ফন্দীবাজ, হৃদয়হীন 
ও রক্ষণশীল হিন্দু নেতার! ভিন্ন সমাজের একটি অসহায় তরুণ 
শিক্ষককে হেয় ও অপমানিত করে বিতাড়নের জন্য কতখানি নীচে 
নামতে পেরেছিলেন? উপরোক্ত অভিযোগ থেকে একথা ই প্রতীয়- 
মান হবে। ডিরোজিও এই সব অভিযোগের উত্তরে উইলসন 
সাহেবকে যে মধধাদাপুর্ণ আভিজাত্যপন্থী ও সাহসিক উত্তর দিয়ে- 
ছিলেন ত1 নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য | প্রতিটি অভিযোগ তিনি 
যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা খণ্ডন করেছিলেন। স্বাধীন চিন্তা) খজু 
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দৃটিভলী ও অনঢ যুক্তিবাদই ভিরোজিওকে এইসব রক্ষণশীলদের 
কাছে পরম দোষে দেষী করে তুলেছিল। স্বাধীন চিন্তা ব1 
স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্তা এদের নিকটে (হিন্দু ও খুষ্ঠান 
উভয় সম্প্রদায়ের) চক্ষুশূ হয়ে উঠেছিপেন--তাই মিথ্য। 
অভিযোগ আনতেও এরা ইস্ততঃ করেননি- নিজেদের পদমধাদ। 
ও সামাজিক প্রতিষ্ঠ। ও দায়িত্ব ভুলে । নিভীক ও স্বাধীন মতা- 
মতের জন্য ইংলগ্ডের রোমার্টিক যুগের বিদ্রোহী মহাকবি শেলীর 
ভাগ্যেও একই শাস্তি জটেছিল। 1906951 01 /১1116151 শীর্ষক 
পুক্তিক1 প্রকাশের অপরাধের জহ্থা অকৃসফোর্ড বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে 
ছাত্র “শলীকে বিভাড়িত হতে ২য়োছল। বিপ্রবাগ্রির পূজারীদের 
ভাগ্যে এমনটিই ঘটে থাকে । গণতন্ত্রের উপখসক স্বাধীন মতামতের 
পৃষ্ঠপোষক ইংলগ্ডের বিশ্ববিষ্ঠালয়ও চা একবিকে স্বাধীন মতামত 
প্রকাশ করতে দেয়নি-_তার কঠরোধ চেষ্টা হল তাকে বিশ্ববিদ্তালয় 
থেকে বহিষ্কার করে। স্বাধীন মননে, চিত্তের নিভীকতায় ডিরো- 
জিও ছিলেন মহাকবি শেলীর আত্মার আত্মীয়। এখানে বলা 
প্রয়োজন যেঃ এই ছুই নিভীক তরুণ ইওরোপের রেশমান্টিক যুগের 
প্রায় সমসাময়িক । শেলীর মতো! ডিরোজিও ছিলেন একজন 
উদীয়মান কবি। ভবে শেলী কবি হিসাবে ভিরোজিও অপেক্ষা 
অনেক বেশী সার্থক ও স্বীকৃত-__অবশ্য ডিরোজিও শ্বল্পায়ু হওয়ার 
জন তার প্রতিভার যথার্থ স্ক,রণ ঘটে নি। শ৬ৎকালীন ইংলগ্ডে 
রেমান্টিক কবিদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় হয়ে উঠেছিলেন বিদ্রোহী 
তরুণ কবি শেলী--ত্রিশ বৎসরে পা দিয়ে পৃথিবী থেকে চলে ষাও- 
য়ার পূর্বে। ডিরোজিও শেলীর মতো! ছিলেন প্রাণ চাঞ্চল্য 
ভরপুর? কল্পনার এশ্বর্ষে খদ্ধিমন, স্পর্শকাতরতায় পরম অভিমানী । 
ইংলগ্ডের রোমান্টিক কবিদের ( /0105//0107 ব্যতীত ) মতই 
ডিরোজিওর বিদ্রোহ ছিল তৎকালীন মূল্যবোধ ও আপ্তবাক্যের 
বিরুছে। ধরে নেওয়া হয়ত ভুল হবে না যে, পরম শিক্ষিত ও 
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ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে স্থপরিচিত ডিরোজিণ ইংলগ্ের 
রোমান্টিক কাবা ও কাব্যিক আদর্শ ও আঙ্গিক সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন 
ধারণ সঞ্চয় করেছিলেন এবং কাজেই ইউরোপীয় কাব্যাদর্শের 
দ্বারা তার প্রভাবিত হওয়] অস্বাভাবিক ছিল না। তবে এ সম্বন্ধে 
প্রামাণ্য তথ্যের স্বল্নতার জন্থ এই অনুমানকে দৃঢ়ভাবে খাড়া করা 
যায় না। উল্লিখিত প্রভাব থাকুক বা নাই থাকুক একথা অন- 
স্বীকাধ যে; বাঙলাদেশে পাশ্চাত্যে অনুস্থঙত রোমান্টিক কাব্যা- 
দর্শের ধারক ও বাহক ছিলেন ডিরোজিও--যদিও তার কাব্যের 
মাধ্যম ছিল ইংরাজী ভাষা । এবং এই জন্য এক হিসাবে তাঁকে 
বাংল। ভাষার কবি মাইকেল মধুস্থদন দত্তের পুবস্থুরী বলা যায়। 
মধুস্দনের বাংলা গীতিকাব্য। বিশেষ করে 'ব্রজীঙ্গনা? ও 
“বীরাঙ্গনা? কাবে/ পাশ্চান্ত্য রোমান্টিসিজিমের অনুপ্রবেশ বিশেষ 
লক্ষণীয়) আঙ্গিক ও দৃ্িভঙ্গী উভয়দিক থেকেই। ব্যক্তি স্বাতন্ত- 
বাদ € যা ৬ৎকালীন নবজাগ্রত ব্যক্তি চেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ) 
যা রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর উৎসও এই উভয় কবির মধ্যেই সমণনভাবে 
বিরাজমান । তবে একট] পার্থক্যের দ্বারা এই ছুই কবি লক্ষণীয় 
ভাবে চিহিত» মাইকেলের দৃপ্তি যেখানে প্রধানতঃ মানবমুখীন 
ডিঝোজিওর মন সেখানে মূলতঃ প্রকৃতি-কেন্দ্রিক, মান্ষের প্রতি 
গভীর প্রেম সত্বেও । তার কবিতায় প্রকৃতি অনেক বেশী মুখর-- 
তার বুদ্ধিমণী চিন্তাধারার মতই। তার 18810190 ৬/০০%/-তে 
বিধৃত প্রকৃতি প্রেম কাব্যে উল্লিখিত বিধবার ছুঃখের সঙ্গে একাকার 
হয়ে এক অভিনবত্ব দান করেছে তার এই স্যগ্িকে, যদিও অল্প 
বয়সের ভাবোচ্ছুলতা কাব্যে আঙগিকগত সম্পূর্ণতা দান করে নি। 
প্রকৃতির সঙ্গে তীর একা ত্বতার আর একটি চিত্র 1/011110 91091 
510117-এ নিখু তভাবে অস্কিত £ 
ও কবিতণর ছুটি পংক্তি 2 11181919% 

/১060170 710 17181 3 10181101) 01 
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0995/5089790 ৪95198৬95 816 0% 
09 50981101811) 1019629/01001 ৪ 
01001€ 01 871 80116111181 09৬. 
মনে করিয়ে দেয় শেলীর বিখ্যাত কবিতার ৬/৪51//170-এর 
অনুরূপ অনেকগুলি পংক্তি যা ঝড়ের মহান বিধ্বংসী ব্ূুপকে করেছে 
অপরূপ ভাবে রূপায়িত। একথা সত্য অনুভূতির তীব্রতা ও কল্পনার 
এখবর্য কবির দ্ৃষ্টিভঙ্গীকে মূর্ত করে তুলেছে এবং তিনি অধিকতর 
কাল বেঁচে থাকলে; তিনি তার আঙ্গিকগত ক্রটি ও অসম্পুর্ণত। 
কাটিয়ে উঠতেন বলেই মনে হয়; তার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য বিচার 
করলে ॥। অনেক অকথিত বাণী; অকথিত গীত ভাষা পেল না তার 
হবল্মেয়াদী জীবনে । বুদ্ধি ও আবেগের এমন স্থুসমঞ্জস সমস্বয় 
খুব অল্প মানুষের মধ্যেই দেখা ষায়। একদিকে 6108161-এর 
মতে) সংবাদপত্রে তীক্ষ; তীব্র ও যুক্তিবাদী বৈপ্লবিক মত প্রকাশ 
করে সমগ্র বাঙলা সমাজে তীব্র আন্দোলপ স্যট্টি করেছিলেন; 
অন্থদিকে 11910 0111019-র মতো! কবিতা নিয়ে ভারতবর্ষের প্রতি 
তার গভীর ভালবাসা ও আবেগ প্রকাশ করেছিলেন । 
51917061781 00010 0199 ৬/10) 17911891021 01811 
$60160160 10416 8110 09501819 211 01701 
[119 17010119176 01 09591110191 
১০১01011107 10155 01৬179 
149) 109 11701191 4/9158080 017709 820811% 
উল্লিখিত কাব্যাংশে একদিকে ভারতবর্ষের ছুর্দশায় সর্মবেদন। 
অন্যদিকে ভবিষ্যুতে জাগ্রত ভারতবর্ষের স্বপ্ন যে অপূর্ব ভোতনা স্থটি 
করেছে তা ডিরোজিওর গভীর ভারত প্রেমেরই নির্দেশ করে। 
বিদেশী ফিরিঙ্গি ডিরোজিও ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বঙ্গেই মনে 
করতেন । ভিরোজিওর এই ভাবরতপ্রেম ভারতবর্ষের এ ঠহ্োর প্রতি 
মমত্ববোধ থেকে উৎসারিত হয়নি--উৎসারিত হয়েছিল নির্ধাতিত 
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তমসাচ্ছ্ন একটি মানবগোীর সঙ্গে একাআতাবোধ থেকে । সেই 
মানবগোচী জন্মসূত্রে কাছে পাওয়া ভারতের মানুষ । এখানে 
তার কবিজনোচিত ভাবাবেগ ভিৎ খুজে পেয়েছে, তার যুক্তিবাদী 
মনের শক্ত ও পাথরে মাটিতে নৈতিক যুক্তিবাদী ও মুক্তমনা 
মানুষ) সমাজ ও সম্প্রদায় বিশেষের ও ভৌগোলিক গণ্ডীর সংকীর্ণতা 
ছাড়িয়ে উঠে, মানুষকে গ্রঙ্ণ করে মানুষ হিসপাবে-জাতি ধর্ম 
সম্প্রদায় নিবিশেষে। যুক্তিবাদী রামমোহন রায়ও এইভাবে 
দেশ ও জাতির গণ্ডাণ্চে অস্বীকার করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 
মাষের আন্দোলনকে স্বাগত জানাতে পেরেছিলেন । ভোগো- 
লিক জীমাবদ্ধত। তার মর্মগীড়া সঞ্চার করত । এদিক থেকে 
ভিরোজিও ছিলেন বাজ! রামনোহনের অনেক কাছাকাছি, দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর এই সার্দৃশ্থের জন্থা। বাঙালী ব্রাহ্মণ রামমোহন আর 
বিদেশী ফিরিঙ্গি ডিরোজিও একই ধ্যানের একই চিন্তার সুত্রে 
বাধা। অবশ্থা একথা অহ্ধীকার করলে সত্যের অপলাপ হবে ষে, 
এদেশে বসবাসকারী অনেক বিদেশী এদেশকে তাদের নিজেদের 
দেশ বলে মনে করতেন । জবচার্ণক থেকে কবিয়াল এন্টনী এপ্দিক 
থেকে ডিরোজিওর সমগোত্রীয়। রামমোহন চেয়েছিলেন এই 
সব বিদেশীরা] ইংরাজ ও পতুগীজঃ ফরাসী ও দ্িনেমার ভারতবর্ষকে 
যেন নিজেদের দেশ বলেই মনে করে । ওরা জমিজমা দখলে নিয়ে 
এই দেশে বনবাস করুক এই কামনাই তিনি করতেন, কারণ তিনি 
বুঝেছিলেন যেঃ ষি তারা এদেশকে নিজেদের দেশ বলে মনে 
করে তাহলে দেশীয়দের প্রতি বিজাতীয় মনোভাব হ্রাস পাবে 
এবং শোধষণপ্রবণতা স্তিমিত হবে, এবং পরিণামে একটা স্ুস্থিতিগত 
এঁক্য গড়ে উঠবে এইসব বিভিন্ন কুণ্টিসম্পন্ন মানবগোষ্টীর মধ্যেঃ 
ভারতবর্ষের প্রগতির চাকা সচল থাকবে । ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
বারে বারে এই ঘটনাই ঘটে গেছ্ে--তাতেই ভারতবর্ষের মিশ্রিত 
সভ্যত1 ও সংস্কৃতি এত বৈচিত্র্যময় ও এশ্বরশালী। 
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ভিরোজিও ভার ভব্ষকে নিজের দেশ বলে মনে করেছিলেন 
বলেই বলতে পেরেছিলেন £ 

9 10977101081 ৬/৪191601 01708 99911. 

19110 01177% 00811101%, 19117890119 80911. 016 50811) 

ভারতবর্ষের ছুঃখে তার বেদনাবোধ কেধল তার কাব্যের 
মধ্যেই শ্ুসমবদ্ধ ছিল না। তিশি ভার ছাত্রসমাজের মধ্যে এই 
বেদনাবোধ সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেনঃ এবং এই বেদনাবোধ 
থেকে উপ্ত হয়েছিল রাজনৈতিক চেতনা ও স্বদেশ প্রেমে যার! 
মুত প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন পরবর্তীকালে ডিরোজিওর শিষ্য ইয়ং 
বেঙ্গলের 'ন্থতম নেতা মহাবাগী লালমোহন ঘোষ। ভারত- 
বর্ষের রাজনৈতিক চেতনার ক্রম অভিব্যক্তির ইতিহাসে এক অভিনব 
টৈশিষ্টা হোল বিদেশীর হাতে এদেশীয়দের স্ব্দেশচেতনার হাতে- 
খড়ি। একদিকে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারে ডিরোজিওর বুদ্ধি 
মার্গা প্রয়াস অন্যদিকে ভারতবর্ষের জাতীয় ম্হাসভ! (1770101) 
08110181 00101659) স্থিত ইংরাজ রাজপুরুষ হিউমের সক্রিয় 
অংশগ্রহণ এবং বিদেশী নারী এনি বেশান্ত, আইরিশ মহিল। 
মার্গরেট নোবেলঃ দেশ নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ইংরাঁজ 
মহধমিণী নেলী সেনগুপ্ডার ভারতের হ্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান 
ভারতের মুক্তি আন্দোলনে বৈশিষ্ট্য দান করেছিল । 

প্রকৃত মানবপ্রেমিকের কাছে দেশ ওজাতিও “বিভিন্নতা অন্থরায় 
হয়ে দাড়ায় না। এই কথাই বারে বারে প্রমাপিত হয়েছে) কেবল 
ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র পৃধিবীর ইতিহাসে । বর্তমানে বিশ্বের 
সাম্যবাদী আন্দোলন এবং দিতীয় মহাযুদ্ধ পূর্ব স্পেনীয় গৃহযুদ্ধ এই 
সাক্ষ্যই দেয়। যেখানে মানুষ নির্ধাতিত) নিগীড়িত; মানবগ্রেমিক 
সেখানে ছুটে যায় নিজের জাতিগত ও সম্প্রদায়গত বিভিম্নতা 
ভুলে । ডিরোজিও ছিলেন এমনই একজন মানবপ্রেমিক। 

এখন দেখা যাক্‌ ভিরোজিওতে এই মানবপ্রেম কৌন মান সি- 
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কত। প্রস্থত এবং এর উৎস কোথায়। আলোচনার শ্চনাতেই 
বল। হয়েছে ভিরোজিও তার শিক্ষক ড্রামণ্ডের কাছে পাঠ নিতে 
গিয়ে ব্যক্তি মানুষকে মূল্য দিতে শিখেছিলেন। ফলে; তার চিন্তা 
হয়ে উঠেছিল মানবকেন্দ্রিক। ইউরোপীয় রেনেস্সা বা নবজাগরণের 
মূলে ছিল ব্যক্তি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা» চার্চের সর্বগ্রাসী সমগ্রিবাদশি 
প্রভাব থেকে ব্যক্তি মানুষের তার নিজ সত্বায় ফিরিয়ে আনার 
প্রয়াস । ঈশ্বর ও পরলোক সম্বন্ধে নবজাগরণের খত্বিকদের মনে 
বে প্রশ্ন সংশয়? অনুনন্ধিৎসা জাগে সেই অন্ুসদ্ধিংস1 থেকেই ব্যাক্তি 
মানুষের যুক্তি চিন্ত। থভাবতই উৎসাবিত। কোনে! একটি 
11190019515 ভেঙে পড়লে দেই শুন্য পাঁদপীঠে গড়ে তুলতে হয় 
আধ একটি 11009179515--তাই চ16 ও ঈশ্বরের আসনে এসে 
বসলো ব্যক্তিমানুষ, নবজাগ্রত বুদ্ধিজীবিদ্বের পুরানো 11%0009- 
515-এর মুল্য বোধের বিরুদ্ধে জেহাদের ফলে । ডামণ্ডেঞ শিক্ষান্ 
শিক্ষিত ফিরিক্ি ডিরোজিও এই একই ধরনের জেহাদ ঘোষণ। 
করলেন তৎকালীন বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের 
বিরুদ্ধে। তবে এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ইউ- 
রেোপের নবজাগরণের পুরোধারা ভাঙনের কাজ সম্পূর্ণ করতে 
পেরেছিলেন বলেই ব্যক্তিমানুষ স্বমহিমায় প্রতিচিত হতে পেরেছিল 
ঈশ্বরের শূন্য স্থানে । কিন্তু বাঙলার নবজাগরণের পথ তৈরা 
করতে গিয়ে ডিরোজিও ভাঙনের কাজ শুরু করলেও সম্পুর্ণ করে 
যেতে পারেন নি। তিনি অনুসন্ধানই চালিয়েছিলেনঃ লক্ষ্যে 
পৌছতে পারেন নি। [তিনি তত্কালীন তরুণ বাঙালীর মনে 
সংশয়ের কুঠারঘাত করে চলতি বিশ্বাস ও কুসংস্কারের আগাছা 
উচ্ছেদ করতে কিছু পরিমাণে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু নতুন 
কোনো মূল্যবোধের অঙ্কুরোদগম করতে পারেন নি। উশ্বর 
[সিংহাসনে ছুলে উঠলেন--হেলে পড়লেন কিন্তু সম্পূর্ণভাবে 
সিংহাসনচ্যুত হলেন না ব্যক্তি মানুষ তার আসন কেড়ে নিতে 
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পারলে না-কেড়ে নেওয়ার মানসিকতা কিছু পরিমাণে ত্টি 
হলেও। তাই ডভিরোজিও দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হলে; ভিরোজিও 
হয়ত তার আরদ্ধ কাজ করতে পারতেন, ব্যক্তি মানুষকে বসাতে 
পরতেন ঈশ্বরের সিংহাসনে । কিন্তু তা বাস্তব হোল না। তাই 
তিনি আমাদের কাছে নিছক অন্ুসন্ধিৎস্থ ও চিরসংশফী বুদ্ধিজীবি 
হয়ে বেঁচে রইলেন, নূতন কোনো স্থায়ী মূল্যবোধের সন্ধান দিতে 
পারলেন নাঃ যেমন দিতে পেরেছিলেন রাজা রামমোহন উঈশ্বরচ ত্র 
বিদ্ভাসাগর। ডিরোজিও নিজেও উলসনের অভিযোগ-পত্রের 
উত্তরে বলেছিলেন; “কারে! কাছে এমন মতামত প্রকাশ করিনি 
যাতে আমাকে নাস্তিক বলে মনে করা সম্ভব। তবে ঈশ্বরের অস্তিত 
ব।নাস্তিকত্ব সম্বন্ধে মন খুলে আলোচনা কর যদি অপরাধ হয় 
তবে অপরাধী বলে নিজেকে দোষী করতে আমি কুম্িত নই 1১, 
উপরেণক্ত মন্তব্য থেকে একথাই প্রতীয়মান হবে যে; ডিরোিও 
প্রকৃতপক্ষে ছিলেন একজন 45759 20101551) বা মুক্তমন। চিন্তাবিদ; 
যিনি মু মনে সব জিনিস যাচাই করে নিতে চেয়েছিলেন 
সত্যিকারের একজন চিরঅন্ুসন্ধিৎম্ব মানুষ হিসাবে । সত্যের 
পুজারীর1 এমনই হয়। মতবাদের কোনো নির্দিষ্ট কাঠামোতে 
এদের চিরকালের জন্য বেঁধে রাখ! যায় না। এ ধরণের ৭০017 
00110011191) তাদের জীবনকে সদ] চঞ্চল ও বেগবান করে রাখে। 
বিপ্লবী চিন্তানায়ক মানবেক্দ্রনাথ রায় ও আন্তর্জাতিক দৃর্িভজীর 
অধিকারী পণ্ডিত জহরল!ল নেহেরুর জীবনে একই ধরনের এই 
ইতিবৃত্তই সংঘটিত হতে দেখেছি, বিশেষ কোনো মতবাদের 
শীল মোহর দিয়ে মনের জানালা বন্ধ রাখলে সত্য চিরকালের 
জন) দৃষ্টির অন্তরালে থেকে বযায়। তাই সত্যের পৃজাবীরা সব 
সময়েই বেগবান ব্যক্তিত্বের পরিচয় রেখে যান--মহাকালের পদ 
প্রান্তে । ডিরোজিওর মুক্ত? স্বাধীন মনন তৎকালীন রক্ষণশীল 
শিবিরে ঝড়েরই স্থ্ি কঙ্ল-- প্রশংসিত হল না। এটাই স্বাভাবিক 
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ছিল। তাকে সমাজবিরেখধী, তরুণদের মধ্যে উচ্ছত্খলতার বীজ 
ন্পনকারী ও নাস্তিক বলে চিহ্মিত করা হল। অথচ ডিবোজিওর 
প্রস্তুতপক্ষে একমাত্র অপরাধ ছিল যে; তিনি 11190109515 ব1 গৃহীত 
»ত্য ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে তরুণদের সজাগ করতে চেয়েছিলেন । 
তাদের মধ্যে সপ্ত প্রতিভার উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছিলেন--অবাধ 
শালোচনার মাধ্যমে । তিনি লর্ড বেকনের মতোই বিশ্বাস করতেন 
যেঃ কোনে। কিছু ছিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করলে অনেক সময়েই ওই 
গৃহীত বস্ত বা তত্বকে সত্য ও বাস্তবের আলোকে অস্বীকার করার 
টরঁজেডি সময করতে হয়। তাই কোনো কিছু গ্রহণ করার আগে 
সেই বস্ত বা তত্ব যাচাই করে নিলে ট্রাজেভি এড়ানে। যায়। 

পূর্বে উল্লেখ করেছি; ডিবোজিও বিশেষ কোনো তত্ব বা মত- 
বাদকে তরুণদের উপর চাপিয়ে দিতে চাননি এবং একথা তিনি 
সজোরে ঘোষণা করেছেন উইলসনকে লিখিত তার পত্রে। তিনি 
ধলেছেন। “তরুণদের মনে কোনো নির্দিষ্ট বিশ্বাস স্যপ্টি কর! 
কোনে দিন আমার উদ্দেশ্য ছিল না এবং সেটা আমার ক্ষমতার 
বহিভূতি ব্যাপার”; নির্দিষ্ট কোনো। বিশ্বাস স্যষ্ী করা নয়? গৃহীত 
বিশ্বাস ও আন্তবাকোোর অচলায়তন যুক্তির প্রবল শাঘাতে ধুলি- 
স্যাৎ করাই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্ট। চিবু-জিজ্ঞাম্ব ভিরোজিওর 
পক্ষে এটাই ছিল খাভাবিক। ডিরোজিও এই চিঠিতে লিখেছেন, 
“অনুসাঞ্ধংসার অনন্ত সমুদ্রে ছুন্ঞয় সত্যের দ্বী৮। ধাত্র| করাই 
জ্ঞান1ঘেষণের শ্রেষ্ঠ পন্থ। বলে আমার ধারণ11+) সত্যই ডিরোজিও 
ছিলেন “ছুজ্দ্েয় সত্য দ্বীপের» পথ যাত্রী । তিনি নিভিক নাবিকের 
মতো ওই দ্বীপকে জানতে এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন । কিন্ত 
সেই দ্বীপের দিকে ষাত্রী অসমাপ্ত থেকে গেল__-এই পৃথিবীতে 
তার অল্পদিনের মেয়াদের জন্য । চির-জিজ্ঞাস্্র মনের যাত্রা কোনো" 
দিনই থামে না। যেদিন সে থামে সেইদিনলই দেখা দেয় তার 
মনের জড়ত্ব। ডিরেজিও সেই কথাই বিশ্বাস করতেন। বলাকায় 
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রবীন্দ্রনাথের অনুভূত সত্য এই সত্যেরই অনুরণণন। জীবন স্তন্ধতায় 
নয়ঃ স্থিতিতেও নয়ঃ জীবন গতিতে । সত্যেরও সার্থকতা গতিতে। 
কারণ সত্য সবসময়ই রূপ পাণ্টাচ্ছে। রূপ পরিবর্তনশীল বলে 
সত্যও পরিবর্তনশীল । সত্যের এই পরিবর্তনশীল চরিত্র ভিরো- 
জিওকে মূলতঃ সংশয়বাী করে রেখেছিল, এবং তার মনের এই 
সংশয়বাদী প্রবণতার মূলে রয়েছে দার্শনক হিউমের অলক্ষ্য 
প্রভাবঃ ড্রামণ্ডের শিক্ষার গুক্ত বাতাবরণ। কিত্তু রক্ষণশীল সমাজের 
পক্ষে সত্যের চরিত্রের এই পরিবর্তনশীলতা গ্রহণ কর সম্ভব ছিল 
ন, তাই সত্যের অনুসন্ধানে ব্রতী এই তরুণ জ্ঞানপিপান্কে বর- 
দাস্তকরা সহজ ছিল না। ইতিহাসে বারে বারে এর প্রমাণ 
পাওয়া গেছে--সক্রেটিস থেকে গ্যণলিলিওরা বার বার শহীদত্ব 
বরণ করেছেন এই রক্ষণশীলদের বদ্ধ আদালতের রায়ে যা সত্যকে 
স্থতিশীল ও শাশ্বত বলে মনে করে প্রগতির চাকাকে পদে পদে 
থামিয়ে রাখতে চায়। ইয়োরোপের নবজাগরণের প্রাকৃকালে 
6০81091 11017786101) ব] প্রগতি বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল 
আন্দোলন এই রক্ষণশীল মানসিকতার অন্থতম প্রবল প্রক্কাশ। 
বাংলার নবজাগরণের শুভ মুহুর্তেও এমনটি ঘটেছিল। অবশ্য 
প্রকৃত ০০7061 19101186101) (প্রতি সংস্কার আন্দোলন ) ও 
99।/৪197 বা] পুরাতন মূল্যবোধের ভুবন আধাহন ও গ্রহণ 
আন্দোলন বাংলায় শুরু হয়েছিল অনেক পরে ডিরোজিও ও রাম- 
মোহনের সময় নয়। ভিরোজিওর সময়ে তৎকালীন প্রগতিশীল 
শক্তির বিরুদ্ধে ষে বিরোধী শক্তি মাথা চাড়। দিয়েছিল তা মধ্য- 
যুশীয় রক্ষণশীল নেতাদের প্রগতিবিমুখ জেহাদ মাত্র। রক্ষণশীল- 
দের এই আক্রমণ নতুন বা জন মূল্যায়িত কোনে পুরাতন আদর্শ 
থেকে শক্তি সংগ্রহ করেনি। “নতুন কোনে! পরিবর্তনকে স্বীঠার 
কোরব না, সামাজিক স্থিতিশীলতাকে সম্পূর্ণভাবে অটুট রাখবো”) 
সমণজের ভিৎ বা বহিরঙ্গ জীর্ণতার ঘুণে জীবনীশক্তি একেবারে 
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হারিয়ে ফেললেও--:এই মনোবৃত্তি প্রবৃত্ত করেছিল তৎকালীন 
এক্ষণশীল নেতাদের প্রগতির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতেঃ নতুবা 
তারা তরুণ ভিরোজিওর স্বাধীন চিন্তা ও মতামতে এতখানি ভার- 
সম্য হারাতেন নী। মিথ্যা অপবাদ দিয়ে হিন্বু কলেজ থেকে 
তকে বিতাড়িত করতেন না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল 
ইংলপ্ডে মহাকবি শেলীকে স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য বিশ্ব- 
বিষ্ভালয় থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তার মতামত 
( ঈরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ) ছিল নির্দিষ্ট) নিরভাক ও বিশেষ অবয়ব 
বিশিষ্ট সেখানে সন্দেহের কোনে। অবকাশ ছিল না। তাই 
পখর্রী বা ধাজক শাসিত বিশ্ববিষ্ভালয়ের পক্ষে শেলীকে সহ্য করতে 
না পারাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু ডিরোজিও? ডিরেণজিওর 
ঈশ্বর সম্বন্ধে বা অনেক পুরাতন সামাজিক মূল্যবোধ সন্ন্ধে চিন্তা 
কিন্তু নিদিষ্ট কোনো। আকার নিতে পারেনি । হয়ত তার আঘুর 
হ্বল্পতণর জন্গ | বিতর্ক ও আলোচনণর মাধ্যমে তার একটি সত্যে 
উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা ছিল মাত্র। অথচ বাংলার রক্ষণশীল 
সমাজ তাও সহ্য করতে পারলে না। তার মাথার উপর চাপানে। 
হেশল মিথ্যা অপবাদের বোঝ]। আর এই অপমান তরুণ ডিরো- 
জিওর জীবনীশক্তি তিল তিল করে মণ্ট করলো। এলো তার 
অকাল ম্ৃত্যুঃ যেমন এসেছিল তরুণ কবি কীট. সের জীবনে । অপ 
সমালোচনার তীব্রতা ও অপমান ক্ষয়-বোগগ্রস্ত কবির শেষ যাত্রা 
ত্বরান্বিত করলো! । ফলে; ইংলগ্ডের রোমান্টিক কাব্য জগং ক্ষতিগ্রস্থ 
হেখল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ই। 

ডিধোজিওর অকাল তিরোধান ইংরাজী কাব্যসাহিত্যের পক্ষে 
কতথানি ক্ষতিকারক হয়েছিল তা বল। যায় না। কিন্তু তার মৃত্যু 
কালীন তরুণ বুদ্ধিজীবী স্মাজকে অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল 
একথা নিঃসন্দেহে বল। যাঁয়। ঠিক ষে সময় বুদ্ধিমার্থী আন্দোলন 
সবে দানা বেঁধে উঠছেঃ সেই সময় ভিরোজিওর তিরোধান ঘটল। 
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নেতৃত্বহীন «ইয়ং বেষ্তলঃ নাবিকহীন নৌকার মতো ইতস্তত? 
ভেসে চলল । ফলতঃ ডিরোজিও শিষ্যরা কিছুটা আতিশয্যের 
পরিচয় দিতে থাকলে। কোনে কোনো সময্জ। দীনবন্ধু মিত্রের 
বিখ্যাত প্রহসন “সধবার একাদশী+র বুদ্ধিজীবী নিমটাদ চরিত্রকে 
ইয়ং বেঙ্গল সমাজের আতিশয্যদোষে ছষ্ট কোনো কোনে তরুণের 
উত্তরস্থবরী বল। চলে। প্রসঙ্গত এখানে মনে রাখ? প্রয়োজন যে, 
এই সমাজের আর একজন প্রতিনিধি ছিলেন কুষ্চমোহন বন্দ্োো- 
পাধ্যায়ঃ ধার বাড়ী থেকে সাময়িক অনুপস্থিতিতে তার সহপাঠী 
কোনো কোনে অতি উৎসাহী তরুণ প্রতিবেশীর বাড়ীতে গরুর 
হশড় বা নিষিদ্ধ খাছের ভূক্তাবশেষ ছুঁড়ে ফেলে অতি আধুনিকতার 
পরিচয় দিয়েছিল) অবশ্য কিছুট। প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ 
মনোবৃত্তির বশীভূত হয়েই। কৃষ্ঘমোহন এই কাজ কখনই সমর্থন 
করেননি? ষেমন করেননি তার গুরু ভিরোজিও | এই কুঞ্চমোহুনই 
পরবতাঁকালে শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে রেভারেও কৃষ্ণমোহন নামে বিখ্যাত 
হয়েছিলেন এবং ব্যক্তিত্ব, পাগ্ডিত্য ও চরিত্র বলের জন্য বুদ্ধিজীবী 
সমণজে বিশেষ আদৃত হয়েছিলেন । কাজেই দেখা যায় ডিরোজিও 
তার ছাত্রদের মধ্যে মুক্ত বুদ্ধি স্প্ভটী করতে চেয়েছিলেন তাদের 
বিপথগামী বা উচ্ছঙ্খল করতে চাননি এবং এদিক থেকে তিনি 
তার শিক্ষক ড্রামণ্ডের ভাবনা বা মুক্ত চিন্তার ধারাবাহিকতাই 
অক্ষুন্ন রেখেছিলেন-যেমন রেখেছিলেন সক্রেটিসশিষ্য প্লেটো । 
ভিরোজিওর এই মুক্তবুদ্ধি ও অনুসন্ধিৎসা তার যুক্তিবাদী মনের 
বহিঃপ্রকাশ । তৎকালীন তরুণ বাঙালীর নবজাগ্রত চেতনার 
মূলে ছিল যুক্তিবাদী প্রবণতা । আলোচনার স্থচনাতেই বলা 
হয়েছে ষেঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বা দ্বিতীয় দশকেই সর্বপ্রথম 
মুক্তিবাদকে হাতিয়ার করে মধ্যযুগীয় তমসায় আঘাত হানলেন 
রাজ। রামমোহন বরায়। তিনি বেদাস্তের নতুন ভাষ্য লিখে 
অশলোকিত করে তুললেন পৌত্তলিক হিন্দু সমাজের অন্ধকার 
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কোণগুলি। তার অনুসন্ধিংসা তৎকালীন গৃহীত আপ্তবাক্য ও 
চলতি মৃপ্যবোধগুলর বিরুদ্ধে প্রবলভাবে মুখর করে তুলল, 
অন্যদিকে এই অনুস দ্ধিৎসাই তাকে সহায়তা করল নতুন মূল্যবোধ- 
সষ্টী করতেঃ যাঁর ফলে হিন্দু সমাজ এক নতুন দিগন্তের সন্ধান 
পেল। যুগ বুগান্তের তমস1 কাটতে শুরু করলো । এহ মূল্যবোধ 
সুষ্টীর মূলে ছিলে। রামমোহনের ব্যক্তি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও 
মানবপ্রেম। ভিরোজিওর চিন্তাধার। এই মানবপ্রেম থেকে উৎ- 
সারিত। এই কথাই সর্বাগ্রে মনে রাখা প্রয়োজন। তিনি পৃথি- 
বীকেঃ মানুষকে ভালোবেসেছিলেন বলেই অতি মানবিক ও 
পরলোকিক দ্রিকগুলি তিনি নির্মমভাবে যাচাই করতে চেয়ে- 
ছিলেন। অনুসান্ধৎম্থ ও যুক্তিবাদী ডিরোজিও মানুষের কল্যাথকে 
সবোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন বলেই দেখা ও অদেখা সব সত্যকেই 
যাচাই করতে চেয়েছিলেন। নব জাগরণের এটাহ সবাপেক্ষা। 
লক্ষণীবৈশিশ্ট্য। মনের বন্ধনমুক্তি ঘটানোই ছিস ভিরোজিওর 
জীবন সাধন।। তিনি বিশ্বাস করতেন? মন বন্ধনহীন হোলে নতুন 
সবপ্পেরঃ শতুন মু্যবোধের চারা বপন করা সম্ভব হয়। আগাছ। 
নিমূলি না করলে যেমন বাঞ্ছিত চারাকে রক্ষা কর যায় নাঃ তেমনি 
কুসংস্কার ও অর্থহীন বিশ্বাসের আগাছণর উচ্ছেদ ঘটতে ন। পারলে 
সাথক স্যটির বীজ ছড়ানে। যায় না। ছড়াতে গেলে তা হবে 
নিতান্তই সামর্থের অপচয়। তিনি তাই সবাগ্রে চাইলেন কেমন 
করে তরুণ সমাজকে সংস্কার মুক্ত করবেন) বন্ধনহীন করবেন ও 
কেমন করে ঘটাবেন তরুণদের অন্তনিহিত প্রতিভার বিকাশ। 
তাই তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে এক যায়গায় বলেছেনঃ “পাখির 
ছানার মতো তোমাদের ভান ঝাপটানো শুনছি আমি কান 
পেতে আছি কবে নীড়ের বন্ধন ছেড়ে মুক্ত ডানায় ভর দিয়ে উধাও 
হবে তোমবু। অনন্ত আকাশের সীমান সন্ধানে ।? এই উক্তির 
মধ্যে আমরা যেন মহাকবি শেলীর সেই সসীমের সন্ধানী মনের 
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পরিচর প্াণইঃ যে মন ভরত পাখির মতো পাখায় ভর করে উড়ে 
দুর দিগন্তের পারে মুক্তির সন্কানেঃ অম্বতের সন্ধীনে দিশাহার!। 
এই ছুই কবির মধ্যেই আমরা পাই বন্ধন মুক্তির প্রতি অন্তরের 
অনন্ত আকুতি। এই আকুতি আধ্যাত্মিক ধোয়াশায় আচ্ছন্ন মনের 
জাগতিকত1 থেকে মুক্তির জন্ত ব্যাকুলতা নয়। এই আকুতি 
সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মনের মুক্তির জন্ বেদনার্ত প্রার্থনা । ছুটি 
বিদ্রোহী মন সার] জীবন ধরে ভরত পাখির মতোই ডানা ঝাপ- 
টিয়ে বন্ধন মুক্তির গান গেয়ে গেছে বন্দী প্রমথিযুসের মতো তাদের 
আলোর জন্যঃ আগুনের জন্য প্রার্থনা । তবে হুঃজনের প্রার্থনার 
মধ্যে পার্থক্য এইখানে-শেলী যেখানে অনুভূতির তীব্রতায় 
বন্ধনের যন্ত্রণার ভাবাবেগে প্রাবিত হয়েছেন? গীতিকাব্যের মাধামে 
আপন অন্তরের ব্যথ। উজাড় করে দিয়েছেন১ ডিরোজিও সেখানে 
কবি মানসিকতা! সত্বেও বুক্তিবাদের আশ্রয়ে বন্ধনমুক্তির যৌক্তিকতা 
প্রমাণ করতে চেয়েছেনঃ ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতার দাবী করতে 
চেয়েছেন বিশ্লেষণ শল্যাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করতে চেয়েছেন প্রচলিত 
সংস্কারের বন্ধনকে ও পুরাতন মূল্যবোধগুলিকে, যা জগন্দল 
পাথবের মতো! সমণজ-বুকে বসে থেকে প্রগতির পথকে প্রতিহত 
করছিল, প্রতি পদে? প্রতি মুহুর্তে । ডিরোজিও এই জঙগ্গন্দলকেই 
সরাতে চেয়েছিলেন-ষাতে প্রগতির রথ চলতে পারে অব্যাহুত 
ভাবে-_সব প্রতিরোধ তুচ্ছ করে। ডিরোজিওর অকাল স্ৃত্যুতে 
এই রথ ঠিক সহজ ও সরল পথে চলতে পারলো না। নান 
বিরোধী শক্তি চলার পথে বাধার পর বাধা স্প্টি করে চলছিল। 
কিন্ত ডিরোজিও যে পথ প্রস্তুত করে গেলেন তা বার্থ প্রগতিবাদধী 
ও মুক্তমন। মানুষের চলার পক্ষে পরম সহায়ক হয়ে উঠলো । তাই 
আমর! পেলাম বাপ্পী দেশপ্রেমিক লালমোহন ঘোষ; রেভারেও 
কৃ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কিছুদিন পরে ঈশ্বরচত্ত্র বিষ্ভাসাগরের 
মতো মহাতেজন্বী সংস্কারমুক্ত এমন এক বিরাট পুরুষকে যিনি 
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ছিলেন ভারতের মাটিতে এক বিশেষ ব্যতিক্রম । হিন্দু কলেজে 
পতুীজ ফিরিঙ্গি ডিরোজিও স্বাধীন চিত্ততা; সংস্কারমুক্ত ও যুক্তি- 
বাদী চিন্তার ষে এতিহা স্যটি করলেন তা সংস্কৃত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
ক্রমে পূর্ণতা পেল। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী বাঙালী জাগ্রত হোল 
নিজের পরিস্থিতি সম্বন্ধে। মেজাজ ও চিন্তার দিক থেকে ডিরোজিও 
ও ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে ছিল এক অপূর্ব সাদৃশ্য । ছুই জনেই চ1ইতেন 
প্রতিটি 110011)9515-কে জিজ্ঞাসার অনুসন্ধিংসার ধারালো অস্ত্রে 
বিশ্লেষণ করে নিতে, যুক্তির কণ্িপাথরে প্রতিটি তত্বকে চাইতেন 
যাচাই করতে । মানসিকতার দিক থেকে হুজনেই ছিলেন সংশয়- 
বাদী। তাই গৌঁড়। ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হয়েও উশ্বরচক্র 
ঈশ্বরকে গৃহীত সত্য বলে স্বীকার করেছেন এমন বিশেষ প্রমাণ 


কোথায়ও রেখে যাননি । আবার এমন নজীরও কোনে স্তানে 
রেখে যান নি+ য1 থেকে ছিধাহীনভাবে প্রমাণ কর] যায় ষেঃ তিনি 
ছিলেন একজন কট্টর নাস্তিক । ডভিরোজিওর ঈশ্বরচন্দ্রের মতোই 
ছিল এমন খোলা ও মুক্ত মন। তাই তিনি প্রশ্ন রেখে গেছেন 
জীবনে চলার পথের প্রতিটি ফলকে এবং তীব্র যুক্তিবাদী মন 
জীবনের প্রতিটি কর্মে প্রতিফলিত হয়েছে--যেমনটি হয়েছে ঈশ্বর- 
চন্দ্রের ক্ষেত্রে । 


যুক্তিবাদের এই ধারাবাহিকতা রামমোহন ও ডিরোজিওর 
জীবন ও কর্মে উৎসারিত হয়ে ঈশ্বরচন্দ্রে এসে পূর্ণতা পেল-_কিস্তু 
হুর্ভাগ্য বশতঃ ঈশ্বরচন্দ্রের পর যুক্তিবাধের গতি ব/1হ৩ হোল; ফলে 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার শেষ কয়েক দশকে প্রতিক্রিয়াশীল 
বিরোধী শক্তি সন্ধ জাঞ্ত তরুণদিগকে বিভ্রান্ত করলো।--99৬1৪- 
191-কে রৌনেশা বলে তারা ভূল করলো--এইসব বিজ্রান্ত 
তরুণেরা । 

ডিরোজিওর চিন্তা ও ভাবনা নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল 
ঠিকই কিন্তু সেপথ নিশান হারিয়ে ফেললো--একদিকে স্ুনিদিষ্ট 
মূল্যবোধ স্থষ্ট না হওয়ার জু) অপর দিকে প্রতি-সংঙ্কারী আন্দো- 


লনেব তীব্র প্রতিরোধের ফলে। 


€৫৮ 


মানবতাবাদী অপ্রস্চুদন 


যে সময়ে ভারতবর্ষে যুক্তিনি্ট সমাজবিপ্লবী বিশ্বপথিক রাম- 
মোহুন খ্যাজির মধ্য গগণে সেই সময়ে যুগন্ধর মহাকবি উনবিংশ 
শতাব্দীর বাঙলার মানবতাবাদী মাইকেল মধুস্থদন দত্তের আধি- 
ভাব। ১৮২৭ শ্রীষ্টাবের ২৫ শে জানুয়ারী বাঙলার এক অভিজাত 
কায়স্থ পরিবারে রূপার চামচ মুখে দিয়ে পৃথিবীর প্রথম আলোক 
দেখেছিলেন এই একরোখা মানুষটি ধিনি সত্যের জন্যঃ আপন 
জীবনবোধে বিশ্বস্ততার ভন্য *ই রূপার চামচ অবহেলায় দুরে 
ফেলে দিতে ছিধা করেননি ঠেৈশোঁরেরই প্রথম অধ্যায়তেই। 
মাইকেল আমদের কাছে একজন কবিঃ মহাকবি এবং এইরূপেই 
তার আমর] মূল্যায়ণ করি প্রতি বৎসর তার আবির্ভাব ও তিরো- 
ধান দ্িবসে। সাধারণত কোন বস্তু বা মানুষের আমরা মূল্যায়ণ 
করি চিরাচরিত ধারায় বিশেষ একটা প্যাটার্ণ অনুসরণে এবং 
এর ব্যতিক্রম ঘটলেই আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসোয়াস্তি বোধ 
না করে পারি না। কিস্তু ভবিষ্যতের কাছে যদি আমাদের খাটি 
থাকতে হয় উত্তরস্থরীদের যদি যথার্থ পথের সন্ধান দিতে হয়। 
তাহলে অতীতের যথার্থ রূপটিকে আমাদের আবিষ্কার করতে 
হবে--কোন প্রকার অন্ধবিশ্বাসকে কোন প্রকার মমতাকে প্রশ্রয় 
না দিয়ে। 


মাইকেল এক মহান প্রত্তিভাধর কবি নিঃসন্দেহে? কিন্তু তিনিও 
তৎকালীন বাঙলার সমাজ মানবেরই প্রস্থন মানবতাবাদী ও 
যুক্তিবাদী রামমোহনের উত্তরস্থরী নবপথ সন্ধানী বাঙলার সন্তান 
এই মাইকেল। ভারতবর্ষের যুগ ধুগান্তরের সঞ্চিত ঘন তমসা 


৪০১ 


ভেদ করে নতুন চিন্তার আলে যখন সবে চমক স্যরি করছিলো 
জাতির মানসকালেঃ ঠিক সেই সময়েই আমরা পেলাম মাই- 
কেলকে। রামমোহনের যুক্তিবাদের আঘাতেঃ ভিঝোজিওর 
বৈজ্ঞানিক মানসিকতার বিধৃত তত্বানু সন্ধানী দুরপ্রপারী আলোকে 
ধীরে ধীরে অপস্থত হতে লাগলো বনুছিনের তমস1। এই আলোকে 
বাঙলার মানুষ দেখলো নিজের স্বরূপকে তার অতীত ও 
বর্তমানকে--বোধ করলে। নতুন ভবিষ্যত স্থির প্রয়োজনীয়তাকে। 
যে মূল্যবোধগুলি এভদিন অতি পবিত্র ও শাশ্বত বলে পরিগণিত 
হয়ে এসেছিল; সেগুলির উপর আঘাত এলো! প্রচগ্ডভাবে। 

তৎকালীন ইংরাজী শিক্ষিত নবজাগ্রত শ্রেণীর কাছে পুরানো 
এঁত্হ্া তার অনেকখানি সারবত্ত! হারিয়েছিলঃ হারিয়েছিল তার 
গ্নতিশক্ডি অতএব তা পরিত্যজ্য ৷ ব্যক্তিমানুষ যে প্রতিষ্ঠানের 
চেয়ে বড়ঃ মূল্যবোধ ব্যক্তিমানুষেংই জীবনকেন্দ্রিকঃ এ সত্য ধীরে 
ধারে প্রতীয়মান হতে থাকলো! এই নবচেতন। উদ্বদ্ধ শ্রেণীর কাছে। 
মাইকেল ছিলেন এই শ্রেণীরই ৬ুঙ্ডিনিধি তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার 
শ্রেষ্ঠতকে নিজের জীবনে উপলদ্ধি করেছিলেন পরিপাক করে- 
ছিলেন তার সারাংশকে। 

পিতার শাসন ও আকুতি? মাতার অশ্রজল ও গভীর সরে 
তার বিদ্রোহের স্কুলিজকে প্রশমিত করতে পারেনি । তিনি গণ্ডী 
থেকে বেরিয়ে এলেন এবং এই বেরিয়ে আসার উপর অনেক 
ব্যাখ্যা আছে। কেউ তাকে অভিযুক্ত করেছে এই বলে ষেতি্ন 
বিদেশী রমনী বিবাহের জন্ত ও বিদেশে যাওয়ার স্ববিধার জন্য 
নিজের সমাজ ত্যাগ করেছিলেন । আবার কেউ বা বিশেষ করে 
কোন ভারত প্রেমিক বিদেশী বাজক বলতে স্তর করেছেন শ্রীষ্ঠান 
ধর্মের জন্তে তিনি মনের খোরাক পেয়েছিলেন বলেই নিজের সমাজ 
ও ধর্ম ত্যাগ করে শ্রীষ্টের 'আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই প্রকারের 
অনেক মত অনেক বিসম্বাদ স্থটি হয়েছে মাইকেলের জীবন ও 
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জীবনবেদকে কেন্দ্র করে। কিন্তু কোনটি সত্য? এবং এর একটিও 
সত্য কিনা এই প্রশ্ন আমাদের আজ নতুন করে ভেবে দেখতে 
হবেঃ নতুন করে পেশ করতে হবে আধুনিক যুগের মানুষের 
কাছে। মাইকেলের জমগ্র জীবন ও সাহিত্যের নব মূল্যায়ণ 
করতে হলে এই প্রশ্রের পর্যালোচনা অবশ্রন্তাবী। 

অন্যায়) অবিচার, সামাজিক কুসংস্কার ও অর্থহীন বন্ধন তার 
জন্মগত বিদ্রোহী মনকে অশান্ত করে তুলেছিল। মনে প্রাণে 
তিনি আপোষহীন ও নিজ বিবেকের কাছে খাটি ছিলেন বঙ্লেই 
প্রতিপদে তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন । অবশ্ট মধুস্দনের পাশ্চাত্য 
শিক্ষিত সংস্কারমুক্ত মনের পক্ষে এই ধরনের মানসিকতাই আশা 
কর? ছিল স্বাভাবিক। তিনি জানতেন তার এই বিদ্রোহ ভার 
রক্ষণশীল শাসননিষ্ঠ পিতা সন্তান কেহ সত্বেও কিছুতেই বরদাস্ত 
করবেন না। এবং একথা জানা পত্বেও তিনি বিদ্রোহ করলেন। 
এইখানেই তার বিশ্বাসের দ্ঢ়তা ও সাহসের পরিচয় । তিনি বুঝে- 
ছিলেন হিন্দুধর্মের সংকীর্ণ গপ্তীর মধ্যে তার বিদ্রোহ হবে নিরর্থক, 
ব্যক্তি স্বাধীনতা ব্যাহত হবে প্রতিপদে। তার শিক্ষা দীক্ষা 
বিবাহ ও ভবিষ্যৎ বন্ধক দিতে হবে আচার সবন্থ অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন 
সমাজের কাজে । রাজনারায়ণ দত্ত কেবল তার পিত। ছিলেন না। 
তিনি ছিলেন সমাজপতি । কাজেই তার পক্ষে অবাধ্য বিদ্রোহী 
সম্তানকে ত্যাগ করতে বাধবে না, যতই নাথাকুন কেন সন্তান 
শ্েহ। তাই মধুস্ুদনের খ্রীষ্ান হওয়ার পর তিনি তার পড়ার 
যাবতীয় খরচ প্রথম দিকে বন্ধ করে দিলেন। শিক্ষার জগতে ছেদ 
পড়লে1, বিশপ কলেজ ছাড়তে হোল । বিবাহকে মধুস্থদন মনে 
করতেন একটি ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে আর একটি ব্যক্তিমানুষের সা্বিক 
সংযোগ বা সংযুক্তি আর সংযোগ বা সংযুক্তি সার্থক হয় উভয়ের 
মধ্যে সাংস্কৃতিক অধ্যাত্য ও বুদ্ধিমার্থীয় সাধুজ্যের সম্ভাবন! 
থাকলে | তৎকালীন কিন্তুসমাজে এই ধরনের সাধৃজ্য সংস্থাপনের 


৬৯ 


সন্ধান মধুক্দন পাননি, এবং তার ব। তার সমদশী কোন হিন্দু, 
তরুণের পক্ষে সেই সন্ধান পাওয়া সম্ভব ছিল না ওই সমাজের 
অনঞসরতার জন্য । রেভারেগ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা 
দেবকীর মধ্যে মধুস্দন উর মানসীকন্াকে খুঁজে পেয়েছিলেন 
বলেই বিবাহের মাধ্যমে ভার সাবজ্য খুজেছিলেন) অবশ্য কৃষ্ণ” 
মোহন শেষপধন্ত এ বিবাহে রাজী হননি । নিজের চোখের নেশা 
বা! সাধারণ তরুণ স্থবলভ প্রেম বা কামনা দেবকীকে বিবাহ করতে 
বা সেজন্য ধর্মত্যাগ করতে উদ্ধদ্ধ করেনি । আবার একথাও অস্বীকার 
করা ষায় না ষে মাইকেলের কোন লেখা! বাঁ উক্তিতে এমন কোন 
নিদর্শন পাওয়া যায়না যে তিনি আধ্যাত্মিক মতের আশায় শ্রীষ্ধর্ম 
গ্রহণ করেছিলেন । তবে একথা ঠিক যে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার 
ফলে জীবনসাধন!য় একটা প্রশস্ত পথের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন । 

নরেন্দ্রনাথ দত্ত (পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ) যে মানসিকতার 
জন্য তৎকালীন প্রতিবাদী ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে স্বীয় মনের 
খোরাক খুঁজেছিলেন । ঠিক সেই মানসিকতার জন্য মধুন্দন 
অপেক্ষাকৃত উদার শ্রীষ্ীয় সমখজে খুঁজে পেয়েছিলেন মান বিক 
মূল্যবোধের নানা উৎস। এই সমাজ মানুষকে নিছক শানুষ 
হিসাবে চিনতে সাহাধ্য করেছিল যেমন ব্রাহ্ম সমাজ বিবেকা- 
নন্দকে তার মানসিক ভিৎ প্রস্তুতিতে সহায়তা করেছিল। ফলে 
পরবর্তী কালে বিবেকানন্দ ভার মোহমুক্ত সংস্থার মোহমুক্ত মন 
নিয়ে, আচার অনুষ্ঠানকে পেছনে ফেলে জীবের মধ্যে শিব খুজে 
পেয়েছিলেন রামকৃষ্ণ পরুমহুংসদেবের কাছে দীক্ষিত হওয়ার পর । 
ছুইজনের মধ্যে একটা বড় সাদৃশ্থ এইখানে ষে ছুইজনেই মানুষকে 
অনুষ্ঠান সববন্ধ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিছক মানুষ হিসাবে 
দেখতে ও দেখাতে চেয়েছিলেন, দিও তাদেব দেখার ধরণ ছিল 
ভিন্ন। 


মধসূদনের সাহিত্যে কাব্য ও নাটকে মানুষকে মানুষ হিসখবে 
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দেখলাম । ভার সাহিত্যে মানুষ এলো তার ভাল ও মন্দ নিয়ে- 
তার সরলতা ও ছৃবলতা৷ নিয়ে । আর কেবল মানুষ নয়ঃ মধূস্থদনের 
মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী দেবতা ও দানবকেও মানুষের পর্যায়ে নিয়ে 
আসতে সহায়তা করলো । ভারতীয় সাহিত্য এগতে এই দৃষ্টিভঙ্গী 
নিতান্তই বৈপ্লবিক যেমন বৈপ্লবিক ছিল বিবেকানন্দের আচার ও 
অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে জেহাদ । ভারতবর্ষের জাতীয় মহাকাব্য এক 
নতুন ভাষ্য পেল বিপ্লবী মধুস্থদনের প্রয়াসের ফলে । রামায়ণের 
রামচন্দ্র দ্েবছ্রলভ গুণের অধিকারী হয়ে নয়। আমাদের অনেক 
দেখা সাধারণ মানুষ হিসাবে তিনি দেখ। দিলেন দেবতার গদি 
ছেড়ে। মানৃষের ভুল ক্রটি ও ছুবলতা! নিয়ে আবিভূতি হলেন 
মধূসদন সাহিত্যে । হিন্দু মধুস্দনের পক্ষে এই বিপ্রব সম্ভব ছিল 
না--মস্তব্য হোল শ্রীষ্টান মাইকেলের পক্ষে । সমাজের মধ্যে ডুবে 
ন। থেকে, সমাজের বাইরে থেকে তিনি সমাজকে দেখেছিলেন 
বলে ব্যক্তি মানুষ তার প্রকৃত সত্বা নিয়ে তার মুক্ত মনের দর্পণে 
প্রতিফলিত হয়েছিল। নতুবা আজও পর্যন্ত 'রামনাম সত্য 
বাক্যটি সাহিত্য জগতে জগন্দল পাথর হয়ে থেকে আমাদের রস- 
বোধকে ব্যাহত করে রাখতো । যেমন রামচন্দ্রের কাছে; তেমনি 
রাবণের ক্ষেত্রেও মধুসুদন একই দৃট্টিকোণের পরিচিতি রেখেছেন। 
আমরা এতদিন দেখেছিলাম রাবণকে রক্তপিপান্থ বিবেক বজিত 
রখক্ষস হিসাবে । কিন্তু মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যে আমর 
রাবপকে পেলাম সেহপরায়ণ পিতা হিসাবেঃ পতীপরায়ণ স্বামী 
হিসাবে; দেশপ্রেমিক ব্যক্তি ভিসাবে। রাক্ষস রাবণ চরিত্রের এই 
নবরূপায়ন তৎকালীন সংস্কারচ্ছন্ন হিন্দু সমাজের মধুন্ুদনের পক্ষে 
সম্ভব ছিল না, সম্ভব হয়েছিল অপেক্ষাকৃত মুক্ত খ্রীন্ীয় সমাজের 
মাইকেলের পক্ষে । এদিক থেকে বিচার করলে মাইকেলের জেহাদ 
(তার সমাজের বিরুদ্ধে) হয়েছিল সার্থক । একদিকে যেমন 
্রীস্রীয় সমাজের হাওয়া অন্দিকে পাশ্চাত্য জগতের বিশেষ করে 
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ইংলগ্ডের রোমান্টিক যুগের আবহা ওয়া ও গ্রীক মহাকাব্যের চরিত্র 
ও বিষয়বস্তু মধুন্থদনের সাহিত্য মানস প্রস্তুতির সহায়তা করেছিল 
বিশেষভাবে । গ্রীক মহাকাব্যের দেবদেবীরা জাগতিক মানব 
মানবীরই দেব সংস্করণ মানব মানবীর মতই তাদের প্রেম ও দ্বেষঃ 
ভালবাস! ও হিংস] কৃতজ্ঞতা ও প্রতিহিংসা পরায়ণতা। তাদের 
সংকীর্ণতা ও প্রতিশোধ পরায়ণতার শিকার হোল পৃথিবীর মানুষ 
যারা অনেক সময় জানতেও পারে ন। তাদের হুর্ভাগ্যের কারণ বা 
191)8515 অবন্য ভারতীয় পুরাণে এইধরণের 19719915-এর পরিচয় 
একেবারে নেই তা নয়। সহনীয়ত1 ও ছর্লতা মাইকেল আরোপ 
করেছেন তার স্যষ্ট চরিত্রগুলিতে এবং এর কারণ তার মানবিক 
দৃিভজী) সে বিষয়ে সন্বেছ নেই। দেবদেবীকে তিনি মানুষের 
পৃথিবীতে নিয়ে এলেন; তাদের মধ্যে সৃষ্টি করলেন মানবিক সব । 
দেবদেবীর উপর এইসব মানব গুণের আরোপন, মঙ্গলকাব্যে 
একেবারে নেই এমন নয়। কিন্তু মধুস্দন যেভাবে দেবর্দেবী রাক্ষস 
রাক্ষসী, দানব দানবীকে অতি মানবিক জগতের বাসিন্দাদের 
মানখিক পৃথিবীর আবহাওয়ায় নিয়ে এলেন; তা নিতান্তই 
অভূতপূর্ব। মধুস্দন রাবণ চরিত্রকে ষে দৃষ্টিকোণ থেকে অঙ্কিত 
করেছেন ত। আধ্য হিন্দু ভারতবর্ষের পক্ষে পরিপাক করা শক্ত; 
অথচ তা পরম উপভোগ্য দ্রাবিড় ভারতীয়দের কাছে। 

রাখণের পুনবাসন ও রামচন্দ্রের মানবীকরণ প্রথম সম্ভব 
হয়েছিল মাইকেলের মহাকবি স্থবলভ দৃষ্টিকোণ সঞ্জাত প্রস্বাসে। 
মহা1কবির] ষে দ্রষ্টা তার একটি' অবিসম্বাদিত প্রমাণ মাইকেলের 
মেঘনাদবধকাব্য। মাইকেল কোন রাজনৈতিক আদর্শদ্বার 
চলিত হননি এবং তৎকালীন রাজনৈতিক চেতনাকীন ভারতবর্ষে 
এইভাবে চালিত হওয়া সাধারণভাবে সম্ভবও ছিল না। অবশ্য 
রামমোহন ছিলেন এর একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম । বস্কিমচন্দ্রের 
প্রতিভা ষখন মধ্য গগণে তখন থেকে প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্য 


ও 


ধীরে ধীরে রাজনৈতিক চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটলো । যাইহোক; 
রাজনৈতিক সচেতনতা না থাকলেও মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ রাম 
ও রাবণের নবমূল্যায়নে সহায়তা করেছিল । 

রাজনৈতিক ঘটন1 পরবর্তাকালে ঘতই ঘটুক না কেন মাই- 
কেলের রোমান্টিক কবি মানস ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় 
এতিহ্ের প্রতি অন্ধ মমত্ববোধের বিরুদ্ধে জানিয়েছিল এক বিরাট 
প্রতিবাদ। €স বিষয়ে সন্দেহ নেই আর তারই ফলে মেঘনাদবধ 
কাব্য সর্বভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণের অধ্যায় বিশেষের হুবন্ত 
প্রতিনিধি হয়ে উঠেনি, হয়ে উঠেছে একটি মৌলিক ও মহান স্যরি 
যা আজও গৌড়জনকে নিরবধি অস্ত বিতরণ করে চলেছে। এখানে 
উল্লেখযোগ্য যে মাইকেলের আগে ও পরে আজও পর্যন্ত রামায়ণের 
কোন বিষয়বস্তরকে কেন্দ্র করে মেঘনণদবধের মত মহাকাব্য বা 
খণ্ড কাব্যের আকারে মৌলিক কোন শিল্পকর্মের সন্ধান আমরা 
পাইনি । আর এক বিদ্রোহী রামন্টিক কবি ইংলগ্ডের শেলীর 
মধ্যেও এমনই একটি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আমরা পাই। তার 
প্রমিথিউস দেবভাগার থেকে আগুন চুরি করে মানুষের কল্যাণ 
সাধন করতে চেয়েছিল নিজ্তের স্বাধীনতা] বিপন্ন করেও আর 
বাঙলার মাইকেল প্রমিথিউসের মতই সাহিত্যের মাধ্যমে অমুত 
পৰ্বিবেশন করতে চেয়েছিলেন চিরাচরিশ মূল্যবোধের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করেঃ অর্থহীন এঁতিহ্োর 1/0-কে আঘাত করে। 
তার দৃষ্টিভঙ্গী বৈপ্লবিক বলেই স্বীকৃত এঁতিহ্ৃকে তিনি অন্ধভাবে 
হকার করে নেন নি। অথচ মনে প্রাণে তিনি ছিলেন খাটি 
বাঙালী; দেশের সংস্কৃতি ও দেশের মানুষের প্রতি ছিল তার অকৃত্রিম 
ভালবাসা । ভালবাসা ছিল বলেই ০89091804%9ভ্রষ্ঠার পক্ষে 
তিলোত্বম। সম্ভব কাব্য? মেঘনাদবধ কাব্য ও ব্রজাঙ্গনা! কাবোর 
জগতে চলে আসা ছিল স্বাভাবিক! বিদেশী পোযাক বিদেশী 
জীবন যাত্রা প্রথালী ভার খাটি ভারতীয় সত্বাকে চাপ দিয়ে 
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রখখতে পারেনি যেমন পারেনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিষ্ভাসাগরের খাটি 
দেশী পোষাক ও চাল চলন তার অসাধারণ যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত 
ইউরোপীয় মনকে । 

মাইকেল দ্ৃিকোণ থেকে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা চালিত 
হয়ে ভারতীয় গ্রুপদ্দী বিবয়বস্তুকে আপন মনের মাধুরী মিশিকে 
পরিবেশন করেছেন গৌঁড়জনের কাছে এবং এই পরিবেশন সম্ভব 
হয়েছে। কায়ণ তার মনের ভারতীয় বনিয়াদের উপর দাড়িয়েছিল 
পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবিত জীবনচর্্যা। তার মানসিক কাঠামোয় 
এই ছ্বেত সত্তার নিদর্শন তার ছুখানি কাব্যে মহাণকাব্যধর্মী খণ্ড 
কাব্য মেঘনাদবধ কাব্য বিষয়বস্তুতে দৈবী ও ফ্রুপদী হলেও 
মেজাজে বোমাটিক? আম্বাদে মানবিক আর ব্রজাঙ্গনা কাব্য 
কাঠামোতে পাশ্চাত্যধর্মী, তার ছন্দ ইটালীদেশীয় কাব্য অনুস্থত 
/১168/911| ছন্দের অনুসরণ । যদিও এ কাব্যের সাবলীলতঃ 
বাঙলায় মধ্যযুগীয় বৈষ্ণবগীতি কবিতার কথাই মনে পড়িয়ে দেয়: 
পরম এম্বর্যয ময় মেঘনাৰবধ মহাকাব্যের পাশে নিরাভরণঃ অনাড়- 
স্বর, ঘরোয়া পরিবেশ স্মারক ব্রজাঙ্গনা কাব্যের রস পরিবেশন 
সত্যই এক বিস্ময়কর বস্তু । মাইকেলের প্রতিভা বৈচিত্রের এ এক 
অপুব নিদর্শন | ব্রজাঙ্গনা কাব্যে ভাবব্যপ্ন] বৈষুব মহাজনদের 
আকুলত্রার কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয় প্রতি পদে প্রতি 
ছন্দে। ব্রজাঙ্গন। কাব্য কবির নির্ভেজাল গীতি কবি মানসিকতার 
অকৃত্রিম প্রতিফলন) 'এবং মনে হয় একমাত্র উদাহরণ । বাঙলার 
গীতি কবি এতভিহা যা ধারাবাহিক চলার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর 
রূঢ় বাস্তবতায় এসে তার ছলছল তান হারালে । সেই তান যেন 
আবার ফিরে এলে! মাইকেলের এই নতুন আঙ্িকবন্ধ 006 
জাতীয় কাব্যস্তবক ব্রজাঙ্গন৷ কাব্যে। বাঙলার গীতিকাব্যের 
অগল আবার নতুনভাবে উন্মুক্ত হোল। এই পথ ধরে এলেন 
কিছুদিন পরে মাইকেলের যোগ্য উত্তরন্রী বিহারীলাল চক্রবর্তী । 
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তবে একথা বল। অপ্রাসঙ্িক হবে নাষে ব্রজাঙ্গনা কাব্যে কবির 
ব্যক্তিগত £1190017 অনেকট] নেপধ্যে রয়ে গেছে সাধারণভাবে । 
কবির ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিক ভাবাবেগ তার সনেট জাতীয় গীতি 
কবিতায় যেমনটি প্রত্যক্ষভাবে পৰিবেশিত হয়েছে; তেমনটি হয়নি 
ব। হতে পারেনি 9৫6 জাতীয় উল্লিখিত গীতিকাব্য স্তবককে । ছন্দগত 
সাবলীলতার ও রচনার প্রসাদগুণে একদ্দিকে যেমন মাইকেল 
বৈষ্ণব মহাজন পদকর্তাদের যোগ্য উত্তরস্তুরীর কাজ করেছেন 
অন্ুদিকে তাদের অনেকের মত বাধাকৃঞ্জের প্রেমকে বাস্তব 
পৃথিবীতে নামিয়ে এনে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন, 
এবং সেই বিচারের সার্থক ফলশ্রুতি এই অস্ুৃতরসন্সিঞ্ধ গীতিকাব্য । 
এ কাব্যে মধুস্দনের বিপ্লবী সত্বাকে বিশেষ আখয়াস স্বীকার করছে 
হয়নি স্বকীয় মানসিকতার বেশিষ্টের জন্ত। মধ্যযুগীয় বেষ্বীয় 
মানবিক এতিহ্া তাৰ কাজকে সহজতর করে তুলেছে। এমনটি 
কিন্তু ঘটেনি বীরাঙ্জনা কাব্যে! বীরাঙ্গনা কাব্যে কবির মৌলিক 
প্রাতিভাকে সম্পূর্ণ নতুন খ!তে চলতে হয়েছে আয়াসের সঙ্গে । এই 
কাব্যের ছন্দ প্রকৃতি অমিত্রাক্ষর জাতীয়ঃ চবিত্রগুলি ভারতের ঞ্ুপদণ 
সাহিত্য রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ থেকে গৃহীত হলেও রসাবেদনে 
সম্পূর্ণ মধুসদনীয় অর্থাৎ মৌলিক ও রোমান্টিক বীরাঙ্গনা কাব্যে 
প্রতিটি নারী চরিত্র মধুসদনের মৌলিক ভাবনার ফসল। এরই 
প্রত্যেকে নিজের ভাগ্যে জয় করার ক্ষমতায় বিশ্বাসী । উনবিংশ 
শতাব্দীর ইউরোপের রোখমান্দবহ শক্তি মানুষকে দিয়েছিল পরম 
স্বীকৃতি। মানুষ যন্ত্রবিশেষ নয় ; সমাজের ছাচ ঘেরা ঘরে ভঙ্গুর 
খেলার পুতুল নয়--এই সত্য নতুন করে পরিবেশিত হয়েছিল 
তৎকালীন ইউরোপে কৰি শিল্পী ও সাহিত্যিকদের শিল্পকর্মে। 
মাইকেল রোমান্সবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন বলেই তার ভাবনায় 
তার ধ্যানে ব্যক্তি সত্বার ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বীকৃতি সাধারণভাবে 
ও স্বাভাবিকভাবে এসে পড়েছিল এবং এর ফলশ্রুতি হেখল বীরা- 
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ঈ্গনা কাব্য সেখানে দেখি তারা, স্ুর্প নখ?) ভানুমতীঃ সাধারণভাবে 
ভাহবী ও উর্শশীর মত চরিব্রগুলি। আমর! ষে দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা এই 
পব নারী চরিত্রকে দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম, আমাদের সেই দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর উপর মাইকেল হানলেন প্রচণ্ড আঘাত। স্ৃর্পনখা আর 
আমাদের কাছে নিছক রাক্ষসী হয়ে দেখা দিল না। তার মধ্যে 
দেখলাম এক মানবিক রূপ মানবীয় স্বখ হুঃখ আনন্দ বেদনার 
স্বাভাবিক প্রতিফলন । খধিপত্রী তারা অথব! বন্ুবল্লভা উর্বশী ঠিক 
একই আলেশকে আমদের কাছে প্রতিফলিত হয় আমাদের অভ্যস্ত 
ধারণায় পৃথিবীতে তোলপাড় স্থপ্টি করে মাইকেলের চিন্তার মৌলি- 
কতায়। উপেক্ষিত' সুর্পণখা; ছুঃশলা ও তার] চরিত্রকে মধুস্দন 
দিয়েছেন মানবিক মর্যাদী। চিরলণঞ্ছিতা এইসব চরিত্রকে আমরা 
দেখতে শিখলাম এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে, চিরাচরিত ভারতীয় 
নীতিবোধ এক দারুণ আঘাত পেল বিদ্রোহী মধুস্্দনের হাতে; 
অথচ এই চরিত্র চিত্রণে মধুস্থদন এমন মুন্সিয়ানা দেখালেন ষে 
অতি নীতিবাগীশদের সমণলোচন! মুখর কও স্তব্ধ হয়ে গেল। 
ভিকৃটেশরীয় যুগের নীতিবাদ ষা ব্রাহ্ম নীতি বাগীশতার পৃষ্ঠ- 
পোষকতায় ব্যক্তি মানুষের পক্ষে পদে পদে শৃঙ্খল পরাতে চাইলো 
তৎকণলীন কোলকাতার বাবু কালচার প্রতিরোধী শক্তি হিসাবে। 
মাইকেলের মানবিক উদার ও সংস্কাবযুক্ত দৃরিভঙ্গী ও সাহিত্য 
ছিল এমনই অতি নীতিবাগীশতার বিরুদ্ধে জলন্ত প্রতিবাদঃ অথচ 
তিনি কোনখানে সতিকারের সামাজিক অর্থনৈতিকতাকে প্রশ্রয় 
দেননি এবং এ সত্যের আমরা প্রমাণ পাই তার «একেই কি বলে 
সভ্যতা+ ও “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে'?ঃ নামক প্রহশন ুইটিতে। 
ব্ক্তিম্বাতন্ত্রের পরম পূজারী হলেও তার সমাজ সচেতনতায় পরি- 
চিতি অল্প ছিলনা তার এই সব রচনায়। মাইকেল নিজে পাশ্চাত্য 
শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও, হিন্তু কলেজের সুযোগ্য ছাত্র হলেও এবং 
মদের প্রতি প্রচণ্ড আসক্তি সত্বেও তৎকালীন ইংরাজী শিক্ষিত ও 
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অশিক্ষিত বাবু সমণজের মগ্ঠাশক্তিও বিশৃঙ্খল জীবনের প্রতি ছিল 
তার বিশেষ অনীহা । তবে তার অনীহা ও অশ্রদ্ধ! বত না ছিল 
এই সমাজের যানুষদের মগ্ভাশক্তি ও অযৌক্তিক ভোগ সবন্ব 
জীবনের প্রতি তার অনেক বেশী বিরাগ ছিল তাদের ভগ্ডামী ও 
সুখোসধারী জীবনের বিরদ্ধে। তিনি চাইতেন অন্ত মানুষেরাও 
সত্যের মুখোমুখি দাড়িয়ে সমস্ত ভগ্ডামীর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ 
জানাবে । একেই বলে কি সভ্যতা; প্রহসনে প্রধান চরিত্র নবকুমার 
আধুনিক অথচ ভীরু সাহসহীন তাই সে অনৈতিক। মগ্যপান তার 
কাছে ছিল একট] সামাজিক কুঅভ্যাস অথচ সে নিজেকে করে 
ফেলেছিল সেই কুঅভাসের দাস। সে তা অসামাজিক ও অন্যায় 
বলে মনে করতো বলেই এই দ্বাসত্বের উপর একটা আবরণ দেওয়ার 
প্রয়াস পেত। এইখানেই দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের «নিম্টাদের। 
সঙ্গে নবকুমার চরিত্রের পার্থক্য । অবশ্য নবকুমা'র নিমটাদের 
মত খাটি বুদ্ধিজীবী সমাজের মানুষ ছিল না বলেই তার অভ্যাসকে 
কোন তত্বের সহায়তার সমর্থন করতে সে অপারগ ছিল। তাছাড়া 
মধুস্পন এ চরিত্রের দৌর্বল্য যেভাবে অস্কিত করেছেন তাতে এ 
চরিত্রের পক্ষে কোন প্রকার সাহস বা তত্বানুসন্ধানের পরিচয় 
দেওয়। বাস্তবানুগ হোত না। 

পূর্বেই বলেছিঃ ম1ইকেল ব্যক্তি স্বাতন্ত্যবাদের পুজারী হলে" 
তার সমজ সচেতনতার অভাব ছিল নাঃ এবং এব পরিচিতি 
তার উল্লিখিত প্রহসনে যেমন আমরা পেয়েছিঃ তেমনি পাই বুড়ো 
শালিকের ঘাড়ে রে? নামক প্রঙ্সনে। তথাকথিত ধর্মনিষ্ 
ব্রাহ্মণ জমিদার সমাজপতির চারিত্রিক দৌর্বল্য কতখানি হাস্যকর 
পর্য্যায়ে পৌঁছতে পারেঃ তা হাক্কা চালেও হাকা! ভাষায় মাইকেল 
বলে গেছেন এই প্রহসনে। তিনি চেয়েছিলেন এই সব ভক্ত 
প্রসাদদের নামাবলী সজোরে খুলে ফেলে তাদের আসল সত্বাকে 
তুলে ধরতে অথচ এই কাজে তিনি কোন চাবুকের আঘাত দিয়ে 
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অথবা অতি উগ্রতার আশ্রয় নিয়ে শিল্পকে ক্ষুন্ন করেননি? হাস্তরসের 
যথার্থ আড়ালে এইসব মানুষের জীবনচর্য্যায় অসঙ্গতি ও বিকৃতি 
দেখিয়েছেন মুন্সিয়ানার দ্বারা । তাই আজও এই প্রহসন ছ'খানি 
প্রত্বতাত্বিকের ঠাণ্ডা ঘরে.না থেকে রসিক সমাজকে আনন্দ পরি- 
(বশন করে চলেছে সাথে সাথে পাদপ্রদীপের উজ্জল আলোয়। 
ষে সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবোধের সঙ্গে সাজ সচেতনতার স্বষম 
মিনন ঘটে' যে সাহিত্য কেবল সামস্তিকভাবে রস পরিবেশন 
করে ক্ষান্ত থাকে না--ষগ বিশেষকে অতিক্রম করে অনেক দূর 
পরিক্রমা করে শাশ্বত হওয়ার সম্ভাবনা সবসময়ে দেখাতে না 
পখরুলেও) অনেক সময়েই দেখা যায় অনেক প্রহসন জাতীয় 
রচনাই যুগ্ন বা কখলকে অতিক্রম করতে পারে না কারণ এগুলি 
মূলতঃ যুগ বিশেষের দাবী নিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠে পাঠক সমা- 
(জর কাছে বসোত্তীর্তার দিকে লক্ষ্য না রেখেই। ফলে ষগ 
শেষ হয়ে যাওয়ায় পরে এগুলি নিছক ইতিহাস হয়ে পড়ে রসাবেদন 
হারায়। মধুকদনের প্রহসন ছুটি ইতিহাসকে অতিক্রম করেছে; 
কারণ মধুসংদন ছিলেন মূলতঃ শিল্পী। সমাজ সংস্কারক ননঃ 
সমধজ সচেতনতা সত্বেও $ ষে প্রহসন রচনার ধারা তিনি বাংলা 
সাহিত্যে স্থষ্টি করলেন ত। তার প্রায় সমসাময়িক দীনবন্ধু মিত্রের 
ও বিংশশতাব্দীর অম্ৃতলাল বস্থর কালে পৌছে এক বিশিষ্ট রূপ 
পেল অথচ শেষোক্ত নাট্যকারের প্রহসন মাইকেলের প্রহসন 
দুটিকে অতিক্রম করতে পারলো না। রসম্থগ্ির ক্ষেত্রে রয়েছে 
মাইকেলের সাহিত্যিক মহত্ব এবং এই মহত্বের উৎস লুকিয়ে রয়েছে 
সধুস্দনের মৌলিক শিল্প সত্বার মধ্যে যেখানে মিলন ঘটেছে ব্যক্তি- 
স্বতক্ত্র্ের সঙ্গে সমা'জসচেতনতার ভারতীয় এত্তিহ্োর সঙ্গে মান" 
বতাবাদী মানসিকতার । 


প্‌ ও 


সানত্বতাত্রাদী ঈশ্বরচজ্্ 


দ্েড়শত্ত বসরেরও কিছু পুবে অর্থাৎ ১৮২০ শ্রাাবে উশ্বরচন্তর 
বিচ্ঠাসাগরের আবিঙাব ঘটেছিল এমন এক সময়ে যখন নব্য 
বাঙলার তথা নব্য ভারতের অন্থতম শর্ট রাজা বামমোহনের 
গৌরব সুর্য ভারুতের মধ্য গগণে। ভারতবর্ষের যুগষুগাত্তরের 
সঞ্চিত তমিআ্বার বিরুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে এককভ'বে সংগ্রাম করতে 
হয়েছিল ইতিহাসের এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালী পুরুষকে । যদিও 
প্রায় কিশোর প্রতিভাধর মনীষী ডিবোজিও ব্ামমোহনের জীবনের 
শেষ পর্যায়ে তার আরদ্ধ কাজকে অনেকাংশে তরান্বিত করেছিলেন 
যুক্তিবাদী আন্দোলনের মাধামে ও একদল নিষ্ঠাবান ও পরম 
পাহুসী শিষ্কের সহায়তার । ঈশ্বরচন্দ্র যখন রামমোহনের নব্য 
বাঙলা স্যষ্রির প্রয্াাসকে সার্থক করতে আসরে আসীন হলেন তখন 
বাঙলার মধ্যবিত্ত যুবসমাজেও্ একাংশ অনেকটা শিক্ষিতঃ ও গ্রহণ 
প্রবণ হয়ে উঠেছে । তবুও একথা অন্বীকার করার উপায় নেই 
ষেঃ এ সত্বেও ঈশ্বরচন্দ্রের দেশ গঠনের কাজ খুব সহুঞসাধ্য হয়ে 
দেখ! দেয়নি, শ্রীন্থায় উনবিংশ শতাদ্দীর মধ্যভাগেও। কুসংস্কার 
ও যুক্তি হীনতার যে জগদ্দল পাথর সহজ বৎসরেরও বেশী ভারত- 
বর্ষের জনমানসের উপর চেপে বসেছিল তা সহজে উত্তোলন করার 
শ্ছিলনা। রক্ষণশীলতার শিকড় ব্যক্তি ও সমাজের প্রকৃতিতে 
এমনভাবে প্রোথিত থাকে ষেঃ একক প্রয়াসে ষা কয়েক বৎসরের 
মধ্যে তাকে মূলহীন কর! বায় না। ইংরাজীতে একটা কথা আছে 
4*0011591৬8097) 0165 118/0+-এই জন্তই যে রুক্ষণশীলতা ও 
কুসংস্কারকে দূর করতে রাজ রামমোহুনঃ ভিরোজিও ও ঈশ্বরচন্্র 
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সমগ্র জীবন সংগ্রাম করেছিলেন তার জট বোধহয় আজও সম্পূর্ণ- 
ভাবে নঙ& করা বায়নি। তাই বিধবা বিবাহ আজও হিন্দু সমাজে 
সাধারণভাবে খুব একট] অভীম্পিত বিয়ষ বলে বিবেচিত হয়না ও 
আইন করে ধ্হুবিবাহ হিন্তু সমাজে নিষিদ্ধ করলেও ভারতে অঙ্গ 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বছবিবাহ আজও প্রচলিত--সতীদাহ আইনের 
ঘার! বন্ধ কর] হলেও গৌড় হিন্দু সমাজের অনেকে সতীদাহু 
প্রথার জয়গানে এখনও বিভোর--এর “ম্বর্গীয়ঃ কীর্তনে এরা মুগ্ধ । 
তাই কেবল আইন করে এইসব কুসংস্কার লোপ কর] যায়না-_ 
মানুষের মধ্যে যুক্তিগ্রবণতা জাগ্নিয়ে এই মানবিকারকে দূর করতে 
হয়ু। সতীদাহ প্রথা নিবারণ আন্দেখলনের ব্যাপারে রামমোহন 
এইভাবেই এগিয়ে গিয়েছিলেন--ষদিও শেষপর্ন্ত তাকে আইনের 
সাহাষ্যই নিতে হয়েছিল । যুক্তিবাদী আন্দোলনকে সফল করে 
কুসংস্কারের জট সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করা যায়নি বলেই মাঝে 
মাঝে আইনকে আড়াল করে গ্লোপনে সতীদাহ কর হয় পৃণয 
অর্জনের জন্যঃ আর মোক্ষলাভের জন নরবলি দেওয়া হয় “স্বপ্না 
দেশের) বশবর্তী হয়ে বা 'গুরুমহারাজের নির্দেশ অনুযায়ী ! 
সামাজিক কাপালিকেরা সহজে মরেনা? যেমন মরেন। রক্ষণ- 
শীলরা।। 

উম্বরচন্দ্র রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হলেও কেমন করে 
“কাল পাহাড়? হয়ে উঠলেন, এ এক রুহুস্য--ষেমন রহস্য রাজ 
রামমোহন বায়। কিন্ত এই রহস্ত কিছুটা! নিরসন করা যায় যদি 
'আমর1 এই ছুই এঁতিহাসিক পুরুষের চরিত্রের মূলে প্রবেশ করতে 
পারি। পৃথিবীর অধিকাংশ সংস্কারকই মূলতঃ মানবতাবাদী । 
এই ছুই পুরুষও এই সত্যের ব্যতিক্রম নন। রামমোহন ও বিস্তাঁ 
সাগর--দৃজনেই ছিলেন মানবপ্রেমিক। মানুষের প্রতি ভাল- 
বাসাই ভাদের সমস্ত কাজের মূল প্রেরণা এবং তাদের এই মানব- 
প্রেম আবেগ সর্বন্থ বা নিছক হৃদয়ধর্মী নয়। কঠিন যুক্তিবাদদের, 
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উপর প্রতিষ্ঠিত এই মানবপ্রেম। ছুজনেই ছিলেন যুক্তিবাদ 
মানবপ্রেমিক। 

রামমোহন প্রদশিত যুক্তিবাদী পথে জশ্বরচন্দ্র তার প্রবজ্যা 
স্বর করলেন ভার স্ব পৌরুষ ও বজ্ঞকঠিন বহিরঙ্গ নিয়ে-অন্তরে 
মানবপ্রেমের সুধাবিন্দু বহন করে। জনৈক লেখক শিক্ষাত্রতী 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছিলেন 
যে আশুতোষ ছিলেন বজের চেয়ে কঠিন ও কুম্থমের চেয়ে কোমল 
তার চরিত্র ছিলে] নারিকেলের মত বাইরে কঠিন আবরণ 
অভ্যন্তরে সুমিষ্ট জল ও শাস । এই বিচারের মাপকাঠিতে 
ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন আশুতোষের ষথার্থ পূর্ধসথরী--চারিএিক ও শিক্ষা 
বিষয়ক চিন্তার সাদৃশ্যে। 

প্রভাত দিনের প্রকৃতি নির্ধেশক। এই প্রধাদের প্রতিফলন 
দেখা যায় ঈশ্বরচন্দ্রের চিত্রে । শশবে ও কৈশোরে ষখন তিনি 
কেখন সংকল্প নিতেন? তখন দেই সংকল্প থেকে তাকে নিবৃত্ত করা 
সহজসাধ্য ছিলনা। চরিত্রের সমস্ত দত, কাঠিন্ত ও জের নিয়ে 
শির উচু করে তিনি ধাড়াতেন তার সংকল্প অটুট রাখতে । তার 
ভূয়োদ শী ও ভবিষ্াত্রষ্টা পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ মহাশয় “এ'ড়ে 
গরুঃ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন পৌত্র ঈশ্বরকে জন্মকালে তার 
লক্ষণ দেখে-অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছিলেন ষে নবজাতক এড়ে 
গরুর মতই জেদী হবে। তার ভবিষ্যতৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য 
হয়ে উঠেছিল সংগ্রামী ঈশ্বরচন্দ্র পরবর্তাঁ জীবনে । এই জেদের 
জনই নিংন্য ব্রাহ্মণ ঠাকুরদাসের সস্তান ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের 
মত তৎকালীন অভিজাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষ। 
আদায় করে নিতে পেরেছিলেন । এই জেদকে পাথেয় করেই 
মানবতাবাদী উশ্বরচন্দ্র সমস্ত প্রতিকুপতার বিরুদ্ধে দাড়িয়ে বিধবা 
বিবাহ আইন পণশ করাতে দমর্থও হয়েছিলেন । এই একই ধরনের 
জেদ উকিত্র ছিল রাজা রামমোহনেরও। সতীদখহ প্রথা নিবাকণে 
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তিনি একই প্রকারের জেদের পরিচয় দিয়েছিলেন । দেশে এই 
ব্যাপারে অসার্থক হয়ে বিলাতে পার্লামেন্টে শেষপর্যস্ত সহ্মরণ 
আইন পাশ করাতে পেরেছিলেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে 
ঈশ্বরচন্দ্রের বিধবা বিবাহ আন্দোলন নিছক আবেগ প্রস্ত প্রয়াস 
নয়। এ আন্দোলন নিছক আবেগ প্রস্থত হলে শেষপর্যন্ত তার 
পক্ষে দৃঢ়তা রক্ষা করা সম্তব হোত না। কেবলমাত্র মায়ের অশ্রু 
বাত্ীর জোরালো সমর্থন তকে এই আন্দোলনে ব্রজী করেনি। 
যুক্তি দিয়েঃ বুদ্ধি দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন বৈধব্যের ধাতাকলে 
বাল্যবিধধাকে সারা জীবন নিশ্পেষিত রাখা সম্পূর্ণ মানবতা! 
বিরোধী । মানবতাবাদ কখনো নিছক আবেগভিত্তিক হয় না-- 
আবেগ কখনো! কঠিন ভিৎ প্রস্তুত করতে পাবে না। আবেগ 
পারে কেবল কর্মে প্রেরণা যোগাতে । আবেগের চরিত্র তাৎক্ষণিক 
বলে আবেগের জোয়ার ভাট! আছে। মানবতাবাদ আবেগভিত্তিক 
হলে শেষপর্যন্ত ত1 অসফল হুবেই। কিন্তু মানবতাবাদ মূলতঃ 
একটি আদর্শবাদ এবং প্রতিটি আদর্শবাদের মূলে থাকে একটি 
যুক্তি। এই যুক্তিই আদর্শবাদকে চালিত করে। হয়ত কোন 
কোন আদর্শবাদীকে জীবনের বিশেষ বিশেষ মুহর্তে আবেগ্ধ তাকে 
সহজে উদ্বদ্ধ করতে পারে। কিন্তু আবেগকে আদর্শবাদের শক্ত 
মাটিতে দ্রাড় করিয়ে ঘাতসহ কাঠামোর মধ্যে ভরে রাখতে হয়ঃ 
নচেৎ এই আবেগ দাড়াবার কোন স্থান না পেয়ে অচিরেই 
যেবেন প্রত্িকুল আবহাওয়ায় নিশ্চিহ হয়ে যায় জলের বুদ্ধ দের 
মত--সেই স:ঙ্গ ব্যর্থতায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় আদর্শ বাদীকে ও। 
ইশ্বরচন্দ্রের জীবনের সমগ্র কর্মনচী এই মানবতাবাদী আদর্শের 
শত্ত মাটিতে শেকড় গেথেছিল বলেই তার প্রতি কাঞ্জ অধ্যা- 
বসায়ের সাক্ষ্য দেয়। এদিক থেকে বিচার করলে তার চরিত্র ছিল 
অবাঙালীচিত--অর্থাৎ বাঙালী চরিত্রের আবেগ সর্বস্বতা ভার 
চরিত্রের উপাদান হয়ে উঠেনিঃ যদিও অনেক সময়েই ম'মুষের 
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দশরিদ্র্য ও দুঃখ মোচন করতে গিয়ে তিনি আবেগ চালিত হয়ে 
উঠতেন। চরিত্রের এই অবাঙালীব্বের জন্তই জনৈক মনীষী তাকে 
ইংরাজ চরিত্রের মানুষ বলে বর্ণনা] করে গেছেন। ধুতি চাদর 
পরা এই মামুষটি মানষিক গঠনে সত্যই ছিলেন ইংরাজ। ইংরাজের 
শৃঙ্খলীবোধঃ নিভাঁকতাঃ অধ্যাবসায় ও যুক্তিনিষ্ট৷ বাঙালী পোষাক 
পর! এই মঞান বাক্তিটির চারিত্রিক উপাদান ছিল। এই সত্যেরই 
আমরা অনুঃণন শুনি যখন নিষ্াসাগরের বর্ণনা দিতে গিয়ে মাই- 
কেল মধুস্ুদন বলেনঃ বিষ্তাসাগর ছিল "1108 89119499170 
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বি্ভাসাগরের মানবজাবাদ একদিকে যেমন বুদ্ধিবান্দের শক্ত 
মাটিতে ভিৎ খুঁজে পেয়েছিলঃ অগ্ঃদিকে উৎস খুঁজে পেয়েছিল 
সাধারণ ছুঃখী মানুষের জীবন যন্ত্রণায়। তার বৈচিত্রময় সংগ্রামী 
জীবন সাধারণ মানুষের ব্যথা বেবন] গভীরভাবে অনুভব করে 
তদের জীবনের সঙ্গে একাত্ম তয়ে গিয়েছিল--ফলে উৎসারিত 
হোল হাদয়ে গভীর মানবপ্রম। তার গভীর ছুঃখল![ত শৈশব 
ও কৈশোর) পারিবারিক অর্থকৃচ্ছ তা--পল্লী ও নগরের ছুঃখী জন- 
সাধারণের আধিক অসহায়তা ও নানা সামাজিক কুসংস্কার তাকে 
ব্যথিত করে তুললো । দৈনন্দিন জীবনযাপনের দৈহ্য হদয়ঙ্গম 
করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি ছিলেন আজন শ্রেণীচ্যুত মানুষ। 
জোর করে বুদ্ধিমার্গী পথে নিজেকে শ্রেণীচ্যুত করতে হয়নি। তার 
সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশই ভার আজম্স শ্রেণীচ্যুতির 
অনুকূল ছিল। সাধারণ দুঃখী মানুষের সঙ্গে তার ভাবকেন্দ্রিক 
একাত্মতা পরবর্তীকালে যুক্তির দ্বারা সমধিত হয়ে মানবতাবাদী 
আদর্শের ভিৎ শক্ত করে (তালে । ঈশ্বরতত্ত্রের ক্ষেত্রে হারয়মার্গের 
সঙ্গে বুদ্ধিমার্গের সংযোজন বাঙলার উনবিংশ শতাব্দীর মানবতা - 
বাঁদের এক অভিনব বৈশিষ্ট্য। ঠিক এই বৈশিষ্ট্য আমরা রামমোহন 
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বা রবীন্দ্রনাথে লক্ষ্য করিনা, কারণ এই ছুই মণনবতাবাদীই ছিলেন 
মুখ্য তঃ অভিজাত শ্রেণীর মানুষ । উপরুতল। থেকেই তারা সাধারণ 
মখনুষকে দেখেছিলেন_-একই তলায় দাড়িয়ে তাদের এইসব 
দুঃখীদের পরিচয় নেওয়ার স্থযোগ ঘটেনি । তাই তাদের মান- 
বতাবাদ ছিল মুলত; বুদ্ধিমাগীয়। একথ। রবীন্দ্রনাথ নিজেও 
্বীকার করে গেছেন তার এক্যতান' কবিতায়। তিনি বলেছেন £ 

সমাজের উচ্চমঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে 

মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে, 

ভিন্তরে প্রবেশ কৰি সে শক্তি ছিলন। একেবারে । 

জীবনের এই অপূর্ণতা তিনি অকুগভাবে স্বীকার করে গেছেন। 
এইখানেই রয়েছে এক যথার্থ সং মানুষের পরিচিতি যা আজকের 
দিনে তথাকথিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত গণনীয়বাদের জীবনে কদাচিং 
দেখা যায়। যাইহোক, নীচের তলার মানুষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 
মেশার সুযোগ পাননি বলেই তীর মানবতাবাদ ছিল বুদ্ধিমণর্গীয়। 
রবীন্দ্রনাথের মানবতা বাদ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উপরোক্ত সত্যটুকু 
স্বীকাবে দ্বিধা আসা উচিৎ নয়। এই সত্যের স্বীকৃতিতে রুবীন্দ্র- 
নাথের ভাবমুতি এতটুকু ক্ষুগ্ন হয়না, উপরস্ত তার আদর্শবাদের 
সঠিক ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ণ তাত? বথার্থ মূল্য দেবে। 
ঈশ্বরচক্দ্রের মানবভাবাদের এহ বৈশিপ্য ( পুর্বে আলোচিত ) 

যদি উনবিংশশতাব্দীর অন্যণন্ত মাঁনবতাবাদীদের মধ্যেও অঙ্কুরিত 
হোত্১ তাহলে বাঙলার নবজাগরণের ইতিহাস হোত অন্তরূপ। 
কোটি কোটি মুক ও অশিক্ষিত মানুষ খুজে পেতো তাদের যথার্থ 
নেতাবেঃ তাদের কাজের মানুষকে । এই কাজের মানুষেরা? জন- 
সাধারণের নেতারা সংঘটিত করতে পারতেন দেশব্যাপী জ্ঞান- 
ব্প্নিব। ঘটতে পারতো যথার্থ নরজাগরণ। কিন্তু ঘটেনি-্সম্তব 
হয়নি বলেই বাঙলার তথাকথিত নবজাগণণ মধ্যবিত্ত লমাজের 
মু্িমেয় শিক্ষিত নগর মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। 


গত 


ফলেঃ উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের প্রক্কাশ বিংশশতাব্বীতে 
অনেকাংশে বিফল হল। 

নবজাগরণের সঙ্গে মানবতাবাদ অঙ্গাঙ্গাভাবে জড়িঠ। 
মানবতবাদী ব্যক্তিদত্বা সমষ্টি বাজাতির নবজাগরণের সহায়ক 
হয়। ব্যক্তি সত্তার ম্বাধীনতার স্বীকৃতি) ব্যক্তি মানুষের প্রতি 
সহানুভূতি মানবশ্রাবাদীর বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য 
রেখে মানবঙাবাদীকে বিচার কোরতে হয়। ন্বীয় ব্যক্তিত্বের 
প্রতি আস্থা না থকলে, নিজ সত্ব'কে মধ্যাণা (দিতে না পারলে 
অপরের ব্যক্তি সত্বাকে ও অস্িত্বরকে সম্মান ও স্বীকৃতি দেও! 
যায় না। এদ্রিক থেকে বিচার উ«লে দেখা যায় ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন 
অনন্যসাধা্ণ আত্মমর্যাদাজ্ঞ!ন-সম্পন্ন পুরুষ । এই প্রপঙ্ে বিনয় 
ঘোষ তার “বিদ্ভাসাগর ও বাঙালী সমাঞ্ঃ গ্রন্থে বিদ্ভাসাগরের 
আখত্মমর্ধাদাজ্ঞানকে 117011085116/ বা ব্যপ্ডি স্বাতন্ত্র্য বলে বর্ণন! 
করেছেন। ব্যক্তিত বাব্যক্তি স্বাওস্ত্রযের অন্তশম যুল উপাদান 
হোল “জেদ যে সম্থপ্ধে গূরে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যক্তিত্ব- 
শালী মানুষের ব্যক্তিত্ব তার চরিত্রের 91817197) বা তীত্র বেগ 
ও প্রবল জীবনীশক্তি দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয় এবং জেদের মাধ্যমে এই 
0/71911191) প্রকাশ পায়। অবধন্য 0)811191-এবর আর একটি 
বৈশিষ্ট হোল এই যে? যেব্যক্তি 0%7797)0 যতক্ষণ তার বিচারে 
কোণন সত্য অভ্্রান্ত বলে মনে হবে ততক্ষণ তিনি সেই সত্যের জন্য 
জীবন মরণ পণ করে সংগ্রাম করে যাবেন। কিন্তু যে মুহুর্তে সেই 
সত্য অভ্রান্ত বলে মনে হবেনা, সেই মুহুর্তে তিনি তা ছিন্নবন্্রের 
মত পরিত্যাগ করবেন এবং নতুন কোন সত্যের সন্ধানে ব্রতী 
হবেন। ব্যক্তিত্বশালী মানুষের চরিত্রে দ্বিধা ও অব্যবস্থিত চিন্তা 
কদাচিৎ দেখা যায় । 07917151) তাদের এগিয়ে নিয়ে যায়, 
দিধা ও ছন্ চুণিত হয়। বিদ্যাসাগরের চরিত্রে আমরা এই দত্যের 
পরিচয় পেয়েছি বারে বারে। 


৭৭ 


সমণজবাদীদের মতে সমাজ এ পরিবেশ ব্যক্তি চরিত্রকে নিয়” 
স্ত্রিত করে-্অর্থাৎ ব্যক্তি মধ্যে সমাজ চরিত্র বা শণীচরিত্র প্রতি- 
ফলিত হয়--ইতিহাস শ্রেণী ও সমাজ চরিত্রের বূপান্তরের প্রতি- 
বেদনমাত্র। অন্ত কথায় ইতিহাস ব্যক্তি মানুষের গতি ও প্রকৃতির 
নিয়ন্তা) এইখানেই রয়েছে এতিহসিক নির্দেশকবাদের মূল কথা। 
কিন্তু ত1ই কি সর্বাংশে সত্য ? সাধারণভাবে একে স্বীকার করলেও, 
ইতিহাস সবসময়েই ব্যক্তিম্বত্বা নিয়ন্ত্রণ করেনা; সময়বিশেষে 
ব্যক্তি ও ইতিহাসের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে এবং যে ব্যক্তি 
ইতিহাসের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করেন তাকে আমরা বলি এতিহাসিক 
পুরুষ। তাদের সংখ্য। ইতিহাসে খুব নগণ্য নয়। এদেরই বলা 
যায় 078100 10615018110/--সাস্রাজ্য প্রথার প্রয়াসী বীর 
থেকে সমাজ ও ধর্ম সংস্কারক প্রভৃতি এই এঁতিহাসিক পুরুষের 
শ্রেণীতে পড়েন । এদের আবির্ভাব না ঘটলে সমাজের অন্তনিহিত 
বিশেষ বিশেষ ভাব-ফন্প, আতকে বাধা মুক্ত করা সম্ভব হোত ন। 
বা হয় না। হয়ত তারা সম্পুর্ণ নতুন কোন ধারা বাভাবকে মুক্ত 
করেন না। কিন্তু একথা অনন্বীকাধ্য যে তাদের আব্র্ভিব না 
ঘটছে সমাজের তা গিদকে রূপ দেওয়া যতনা বাযায়না। জশ্বর- 
চন্দ্র ছিলেন এমনই একজন ব্যক্তিতশালী এতিহামিক পুরুষ যিনি 
তৎকালীন সমাজের নিরুদ্ধ ভাবাবেগের ফলস ধারাকে আোতশ্িনী 
করে তুললেন নিজের ব্যক্তিত্বের 08109) এর দ্বারা। এরই 
অপর নাম 1170141009111/ এবং এই 1101৬10805111%র পরিচয় ছিল 
ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিটি কর্মে ও ভাবনায়। এই 11010489111 
অস্তিত্ব প্রচণ্ডভাবে অনুভূত হয়েছে রাজ] রামমোহনের চরিজ্ে। 
উশ্বরচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ডতা একদিকে তার জীবনে সংগ্রাম 
অনেক ক্ষেত্রে সার্থক করে তুলেছিল কোন ক্ষেত্রে আবার এই 
প্রচণ্ডতা তার সাফল্যের বিরুদ্ধেও কাজ করেছে। কারণ প্রচণ্ড 
ব্যকিতবশালী পুরুষ অনেক সময়েই জীবনে সঙ্গীহীন হয়ে পড়েন” 


পচ 


এককভাবে জীবনে চলতে হয়) অন্যের কাধে কাধ মিলিয়ে প্রযো- 
জনমণ্ড আপোষ করে চলতে পারেন না বলে। উশ্বরচন্দ্র সমস্ত 
জীবন ধরেই একরকম নিঃসঙ্গ ছিলেন । এই নিঃসঙতা তার জীবনে 
বড় করুণ হয়ে দেখা দিয়েছিল । 

বিধবা বিবাহ আন্দোলনের মত বড় আন্দোলনকে তিনি একক 
নেতৃত্ব দ্বিয়েছিলেন--এককভাবে সংগ্রাম করেছিলেন বিরোধী 
শক্তির বিরুদ্ধে। একে একে অনেক সঙ্গী; অনেক সমর্থক তাকে 
ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। আদর্শকে আকড়ে থাকার ক্ষমতা 
অনেকেরই 1ছিলনা। এই ছুবিপাক কোন অস্বাভাবিক ঘটনা! 
নয়। অনেক সময়েই প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বশালী মান্ুবকে এককভাবেই 
চলতে হয়ঃ হবিপাককে স্বীকার করে নিতে হয়। গ্ান্ধিজীর 
শেষ ভ্ীবনে এই নিঃসঙ্গতার বেদনা এত বেশী তীব্র হয়ে দেখ। 
দিয়েছিল যে তিনি শতায়ু হওয়ার আশা ত্যাগ করে ছিলেন? 
তাঁর আদর্শের অপস্বত্যু দেখে । বিপ্লবী চিন্তানায়ক মানবেক্দ্রনাথ 
রশয়ের জীবনেও এই সত্য নির্মমভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছিল তার 
মৃত্যুর কয়েক বংসর পূর্বেই । 

মনবতাবাদের যেমন অন্ততম উপাদান হোল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য 
বা 1101৬1081911/ তেমন মানবতাবাদের আর এক উপাদান হোল 
যুক্তিবাদ । এই যুক্তিবাদের ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিটি চিন্তা ও কাধ্যের 
অন্তরালে ছিল অন্তঃশীল হয়ে । এই যুক্তিবাদী মানসিকতাই তার 
দৃষ্টিকে লৌকিক পৃথিবীর দ্রিকে নিবদ্ধ রেখেছিল । নৈতিক মান- 
বতাবাদী হিসাবে এটাই ছিল তার পক্ষে স্বাভাবিক। বৈদাস্তিক 
ভারতকে সর্বপ্রথমে পাধিব পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছিলেন যুক্তিবাদী 
রাজ] থামমোগহন নবজাগরণের জনক হিসাবে। ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন সেই 
একই পথেব পথিক! যদিও বেদাস্তের ভাঙ্য নিয়ে তিনি নিজেকে 
বিব্রত করে তোলেননি, লৌকিক সমস্তাকে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী 
দিয়ে তিনি সরাসরি বিচার করতে চেয়েছিলেন এবং তার সমাধান 


৭৯ 


খুঁজেছিলেন। এই মৃর্রিভঙ্গীর পরিচয় আমর। পাই তার অধ্যাত্ম 
জিজ্ঞাসাডেও। যুক্তিবাদী হিসাবে তিনি জিজ্ঞাসা রেখেছিলেন 
গৃহীত সত্যের (11201095919) মূল দেশে। অনুসদ্ধিৎসা 
(51111 ০1701 ), প্রতিটি গৃহীত সত্যের মূল তত্বই যাচাই 
করার প্রচেষ্টা মানবতাবাদী ব্যক্তি মানুষের আর একটি বৈশিষ্ট্য । 
প্রতিটি ঘটনা কার্ধকারণকে তিনি এই অনুসন্ধিংস্থ দৃষ্টিকোণ থেকে 
যাচাই করতে চাইতেন তাই কোন ঘটন। বা ট্রাজেডিকে নিছক 
ঈশ্বরের লীল। বা তার দুর্বোধ্য অভিরুূচির ফলশ্রুতি বলে গ্রহণ 
করতে পারতেন ন1। কার্্যকারণ খতিয়ে দেখতে গিয়ে তার 
যুক্তিবাদী মন এই লীলা মাহাত্ম্যের আশ্রয় খুঁজে পেতনা। তার 
মনে দেখা দিত সংশয় ও ছ্িধা। জিজ্ঞাসা জাগতে। ঈশ্বরের অস্তিত্ 
সম্বন্ধে। স্তার জন লরেন্স নামে বাম্পীয় জলষানটি সাগরে 
ডুবে যাওয়ার ফলে যখন শত শত লোকের প্রাণহানি ঘটলো 
তখন ঈশ্বরচন্দ্র বলেছিলেন ““ছুনিয়ার মালিক কি আমাদের চেয়ে 
নিষ্ঠুর ষে নানা দেশের লোককে একত্রে ডুবাইলেন ? আমি যাহা 
পারিনা; তিনি পরম কারুণিক মঙ্গলময় হইয়া] কেমন করিয়া এই 
৭০০/৮০০ লোককে ডুবাইয়া ঘরে ঘরে শোকের আগুন জালাইযা 
দিলেন? ছুনিয়খর মালিকের কি এই কাজ? এই সকল দেখিলে 
কেহ মালিক আছেন বলিয়া! বোধ হয় না1” যুক্তি দিয়ে তিনি 
এই ছুর্ঘটনার কারণ খুঁজে পাননি? উশ্বরের লীলা বলেও একে 
গ্রহণ করতে পারেন নি। তার মনে জেগেছিল সংশয় । যুক্তিবাদী 
মানুষ এইভাবে ঘটনর কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে থাকেন। এই 
যুক্তিবাদই ঈশ্বরচন্দ্রের আধ্যাত্মিক জীবনে সংশয়ের ছায়া ফেলে- 
ছিল। এদিক থেকে বিচার করলে ঈশ্বরচন্দ্রের যুক্ফিবাদ রাম 
মোহুনের যুক্তিবাদ অপেক্ষাও তীব্রতর ও অধিকতর বাস্তবগুখীন । 
জীবনকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন জীবনের কোন দার্শনিক ব্যাখ্যা 
ব্যাতিরেকেই; কট্টর বাস্তববাদী হিসাবে । আধ্যাত্মিক ভারতে 
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ঈশ্বরচন্দ্র একটি উজ্জল ব্যতিক্রম। কোন কোন সমালোচক 
বিদ্ধাসাগর যে সংশয়বাদী ছিলেনন1 একথা প্রমাণ করার জম্য 
উল্লেখ করেছেন যে বিদ্যাসাগরের পত্রাদিতে শ্ত্রীহরিশরণম? শব্দ 
ছুটি দেখ! ষায় এবং এই উল্লেখই নাকি তাদের মতে প্রমাণ করে 
যে তিনি ধর্ম বিশ্বাসী ছিলেন- ঈশ্বরে আস্থাশীল ছিলেন। কিন্তু 
পত্রে নিছক এই শব্দ ছুটির অণ্তিত্ব শ্বরচন্দ্রের যথার্থ মানসিক 
প্রবণতার পরিচয় দিতে পারে ন]। তাই ষদি দিত তাহলে এলাহ।- 
বাদের ভ্রিবেণী সঙ্গমে কুস্তমেলার সময় জহরলাল নেহেরু কর্তৃক 
্বীয় মস্তকে জল সিঞ্চন তার হিন্দুত্বের পরম নিদর্শন বলে বিবেচিত 
হোত। কিন্তু কোন আধুনিক শিক্ষিত মানুষ জহরুলাল সম্বন্ধে 
০স ধারণ পোষণ করবেন না বলেই মনে হয়। অনেক সমস 
মানুষ কতগুলো আচার পালন করে নিতান্তই অভ্যাসের বণে। 
যেমন অনেক আধুনিক শিক্ষিত ভারতীয় মেয়ে স্ত্রী“আচার পালন 
করেন হিন্দু সমাজে দশকর্মাদি অনুষ্ঠানের সময়ে। সমাজতত্ব 
আলোচনা করলে দেখাষায় যে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন সময়ে 
নানা আচার ও আচরণের সৃররপাত ঘটে বিভিন্ন কারণে। কিন্ত 
কালের গতিতে ওইসব আচার পালনের মূল কারণগুলি দুরী- 
ভূত হলেও ওই আচার ও আচরণগচলি দৈনন্বিন জীবনে অনঢ 
হয়ে বসে থাকে অকেজে। যন্ত্রের মত। এ এক ধরনের সমাজ" 
তাত্বিক /২18010101)181, এবং এর দ্বার ব্যক্তিবিশেষ বা গোটি 
বিশেষের মানসিকতার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না তাই ঈশ্বর- 
চন্দ্রের মানসিকতা ও দুটিভঙ্গীর বিশ্লেষণ করতে গেলে এই সত্যকে 
মনে রাখা প্রয়োজন । 

ঈশ্বরচন্দ্রের যুক্তিবাদী ও বাস্তববাদী মানসিক গঠনের আর 
একটি পরিচয় আমরা পাই রামকৃষ্খ পরমহংস দেবের সঙ্গে তার 
আলাপ আচরণে । এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখ! 
প্রয়োজন যে, যে যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের মত উচ্চশিক্ষিত; পরিশীলিত ও 
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বুদ্ধিমার্গীয় মানুষঃ মাইকেলের মত পাশ্চাত্য শিক্ষিত মখনবতাবাদী 
মহাকবিঃ কেশবচন্দ্রের মত ধর্ম সংস্কারক? ডঃ মহেন্দ্রনাথ সরকারের 
মত প্রথিভযশ। চিকিৎসা বিজ্ঞানী পরমহংসদ্দেবের ভাবশিষ্যত্ব গ্রহণ 
করেছিলেন বিনা ছিধায় সেই যুগে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশের 
সম্তান হয়েও ঈশ্বরচন্র গুরুবাদী মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেননিঃ 
দক্ষিণেশ্বরের উশ্বরোবাদ ব্রাহ্মণ পরমহংসের পায়ে লুটিয়ে পড়েননি 
মুক্তির আশ্বাস পাণ্য়ার আশায়। বরঞ্চ পরুমহংসদেবই চলে 
এসেছিলেন “বিছ্ঞার সাগরের? কাছে) বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে- 
ছিলেন এহ বিরাট ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এমে। অবশ্য এখানে বলা 
প্রাসাঙ্গক হবে ষে পরমহংসদেেবের ঈশ্বরচন্দ্র সন্দর্শনের প্রয়াসের 
মধ্যে স্বকীয় তার মহৎ মনের, নিরাভিমান চিত্তের পরিচিতি 
রয়েছে । গুরুবাদী দেশে বিষ্ভাসাগরের উল্লিখিত আচরণ একটি 
ব্যতিক্রম জাতীয় উদাহরণ । উনবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে এদিক 
থেকে তিনি একক ও অনন্য । ব্যক্তিশ্বাতস্ত্র্ের এ আর এক অভিন্ব 
প্রকাশ। 

আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মনৈতিকত! অধ্যষিত ভারতবর্ষে সংস্কৃতজ্ঞ 
ব্রাহ্মণ ঈশ্বরচন্দ্রের এই আচরণ নিশ্চয়ই বিন্ময়কর ! কিন্ত অন্যায়া- 
নুগ্রত €(11109108। ) নয়ঃ কারণ জশ্বরচন্দ্রের মানসিকতায় যে 
যুক্তিবাদ অঙ্গালীভাবে জড়িত ছিল তাষে তার মনকে বস্তমুখীন 
করে তুলবে তা ত ম্বাভাবিকই। জড়বাদী মানুষ প্রতিটি ঘটনার 
কার্যকারণ অনুসন্ধান করে-কোন তত্ব বা তথ্যকে বিনা পরীক্ষায় 
গ্রহণ করেনা । জড়বাদের ধর্মই হোল যে কোন গৃহীত সত্যের 
বিরুদ্ধে চ্যালেগ্জ জানানো-সংশয় প্রকাশ করা। জশ্বরচন্দ্র 
ব্স্ততঃ জড়বাদী ছিলেন বলেই হুয়ত তিনি সংশয়ী ছিলেন 
পরমহুংসদেবের অবতারত্ব সম্বন্ধে এবং অনেকের মত ছুটে যাননি 
দক্ষিণেশ্ববের ভবতারিনীর মন্দিরে রামকুষ্দেবের সামিধ্া লাভ 
প্রয়াসে, ষদ্দিও তিনি মহৎ বক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে পেছুপা 
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ছিলেন ন1 এবং এর প্রমাণ দেখা যায় পরমহংসদ্দেবকে নিজ আলঙে 
যথাযথভাবে অভ্যর্থন জানানোর মাধ্যমে । 

প্রসঙ্গত আর একটি কথা বল প্রয়োজন ঈশ্বরচন্ট্রের মণের 
গঠন সম্বন্ধে । কোন এক লেখক এক জায়গার লিখেছেন “তিনি 
€ ঈশ্বরচন্দ্র ) কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বসিয়া কথা! কহিতেছেন। এমন 
সময়ে অখিলউদ্দিন নামে এক অন্ধ ও খঞ্জ ফকির একটি গান করিত 
করিতে যাইতেছিল। গানের প্রথম চরণ--'কোথা ও ভুলে রয়েছ 
ও নিরঞ্জন? গুনিবামাত্র তিনি তাহাকে ভাকাইলেন )..-..... ওই 
গানটি আছপান্ত পুনঃ পুনঃ প্রাণ ভরিয়া শুনিলেন। যতক্ষণ গান 
শুনিয়াছেন ততক্ষণ অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জন করিয়াছেন। 
*০****৮৮** অনেকক্ষণ নীরবে সঙ্গীতজাতভাবে বিভোর হুইয় 
বসিয়া ঝহিলেন।+ এই লেখকের মতে এই ঘটনাটির মধ্যে 
ঈশ্বরন্দ্রের ধর্মবিশ্বীসের পরিচিতি রয়েছে। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন 
ঘটনাটি কি সত্যই ইশ্বর বিশ্বাসের দিগনির্ণযক; একথা বলা! 
বাহুল্য ষে বিশ্বের যে কোন কবিতা বা গান) ভাব এরস্বধ্যে ও নুর 
মাধুধ্যে সমৃদ্ধ থাকলে অনেকসময়েই গ্রহণশীল ব! গ্রহিষণ শ্রোতাকে 
ধর্মমত নিধিশেষে সাময়িকভাবে ভাবব্হিবল করে তে]লে-যথার্থ 
শিল্পরসের এমনই প্রভাব। কিন্তু এই ভাববিহ্বলতা সব সময়ে 
পাঠক বা শ্রোতার মানসিক গঠনঃ তার বিশেষ কোন আদর্শের 
বা বিশ্বাসের পরিচয় দেয় না। স্ধী পাঠকের হয়ত জানা আছে 
যে রবীন্দ্রনাথের পরম শুভার্থা প্রিয়নাথ সেন ছিলেন একজন উচু- 
দরের কাব্যরস ও সঙ্গীত সমঝদার। রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়েই 
প্রিয়নাথবাবুকে স্বরচিত গান ও কবিত। ন। শুনিয়ে তৃপ্তি পেতেন 
না। প্রিয়নাথ অনেকসময়েই এই গান ও কবিতা শুনে বিশেষ 
অভিভূত হয়ে যেতেন--অশ্রঃ বিসর্জন করতেন; ভাব সমৃদ্ধ ঈশ্বর 
বিষয়ক গ্রান ও কবিতা! গুনে, অথচ তিনি ছিলেন ঘোরতর সংশয়" 
বাদী (/591105110 ) ভাববিহ্বলত1 বা £70001. মনের একটি 
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তাত্ক্ষণিক অবস্তা মাত্র। কাজেই এই অবস্থার উপর গুক্ুত দিয়ে 
ব্যক্তি বিশেষের প্রবপ্রতা ও মৌলিক ধারণার প্রকৃত বিচার করা 
চলেন]। বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে বা সেগুলি একত্রে 
গ্রণন] করে একটি সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়া যায়না] এবং তা 
স্যায়শান্ত্র অনুমোদিতও নয়। উশ্বরচন্দ্রের জীবনে এইধরনের ইত" 
স্ততঃ ঘটনার প্রঙ্গেপের অভাব নেই। এইসব ঘটনার প্রকৃতি 
বিচার করতে গেলে সেইসব ঘটনার পারিপান্থিকতা বিচার করা 
প্রয়োজন--নচেৎ বিচারে ভুল থেকে ষাবে। উল্লিথিত ঘটনা 
বয়েকটি থেকে ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বর বিশ্বাস প্রামণণ্য সত্য বলে প্রতীয়- 
আন হবে না । বরঞ্চ জাহাজ্ডুবির ফলে অসংখ্য মানুষের স্বত্যুর 
ঘটনায় উীশ্বরচন্দ্রের মানসিক প্রতিক্রিয়া তার সংশয়বাদী মনেরই 
পরিচয় দেবে। বারাণসীতে শিব-অন্নপূর্ণা দর্শনের ও ওই দেব- 
দেবীর উদ্দেশ্তে শেষ মুহূর্তে তার পুজা দেওয়ার অভিপ্রায় ত্যাগ 
করার মধ্যে আমর! সংশয়বাদী ঈশ্বরচন্দ্রকে আরে ৰেশী উজ্জলতর 
দেখি। কাজেই ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবমুতিকে ভারতীয় এতিহা অনুযায়ী 
ও আরে মনোহারী করে তোলার জঙ্ত তাকে ঈশ্বর বিশ্বাসী ও 
ঈশ্বরপ্রেমিক বলে প্রতিভাত করার প্রয়োজন কি যদি আমরা তার 
মধ্যে একটি খাটি মানব্তাবাদীকে আবিষ্কার করতে পারি? 
মধ্যযুগের ইউরোপের মানবতাবাদীদের মধ্যে কে কতটা ঈশ্বর 
বিশ্বাসী ছিলেন তা নিয়ে আমরা মস্তি কুস্তয়ন করিনা, আমরা 
তার্দের বিচার করি তার! সভ্যতার প্রগ্থতিতে কতট। অব্দান রেখে 
গেছেন, এই তথ্য ষাচাই করে। উশ্বর বিশ্বাস ব্যক্তিগত ব্ষিয়--তা 
ব্যক্তির সঙ্গে সমগ্র সম্পর্ক নির্ণয়ের মাপকাঠি ধলে বিবেচিত 
হতে পারে না। মখনব্প্রেমই হল এই সম্পর্ক নির্ণয়ের যথার্থ মান 
নির্ধারক এবং এই পরিপ্রেক্ষিতেই মানবতাবাদীর মূল্য নিরধারণ 
প্রয়োজন। বিদ্ভাসাগরের ফ্রুপদী সমালোচকেরা-্এদিক থেকে 
তাকে বিচার করেন নি বা করতে চাননি । যেকোন বিচারেই 
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নৈব্যক্তিকতা বজায় রাখা! আবশ্যক । বিচারকের যদি তার পরিবেশ 
ও পণরিপখন্থিক সম্বন্ধে উত্তরণ ন1 ঘটে তাহলে সে খিচারকের বিচার 
্রাস্ত বা পক্ষপাতপুষ্ঠ হতে পারে। মাইকেল মধুস্দন সম্বন্ধে বলতে 
গিয়ে আমি এক জায়গায় বলেছিলাম যে জনক ভারভ-প্রবাদী 
ইউরোপীয় ধর্মষাজকের মতে মধূস্দন শ্রীষ্টপ্রেমে আপ্নত হয়ে হিন্দু 
ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন--অর্থাৎ জাগতিক কোন কারণ বা প্রলোভন 
্রীষধর্ম গ্রহণে মাইকেলকে প্রলুব্ধ করেনি--এই উক্তি সত্য বিকৃতিও 
একটি বড় রকমের উদাহরণ । যাজক মহাশয় স্বীয় ধর্মনোত? 
আশন্ুগত্য ও পরিবেশের প্রভাবকে এডাতে পারেননি বলে মাই- 
(কলের উপর এই মন্তব্য রেখেছেন । বিগ্ভাসাগরের সমসাময়িক 
(কান কোন সমালোচক ও বিগ্ভাসাগরের মৃত্যুর পঠেও কেউ কেউ 
এ একই প্রবণতা দেখিফেছেন তাকে বিচার করার সময়ে । এই 
ধরণের বিচার প্রবণতার পশ্চাতে রয়েছে সমালোচকের ভাবধাদী 
(199811500 ) দৃষ্িকোণ। ভাববাদী দৃষ্টিকোণ সম্পন্ধ মানুষের 
মধ্যে সাধারণতঃ দেখ। যায় গৃহীত সত্যকে (11190106515 )নিধি- 
চারের স্বীকার করার একট] মানসিকত1) ফলে অতি ইন্দ্রিয়গ্রাহাত। 
রঞ্জিত করে তোলে সমালোখচকের বিচারবোধকে । বিচার নির- 
পেক্ষতা বজায় রাখতে হলে; স্মালেখচককে মানবতাবাদী মানুষকে 
বিচার করতে হবে জড়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে; এবং নৈর্যক্তিকতার 
সজে। সমণলোচক শ্রীবিনয় ঘোষ সবপ্রথম এই দৃষ্টিকোণ থেকে 
বিচ্ভাসাগরের মূল্যায়ণ করতে এগিয়ে এসেছেন তার £বিদ্ভাসাগর ও 
বাঙালী? সমাজ গ্রন্থে। এই জড়বাদী দৃ্িকোণ থেকে বিচার 
করলে বোঝ। যায় একজন মানবতাবাদীর মানবতাবাদ কতখানি 
নির্ভেজাল ও বাস্তবসম্মত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ণ করলে 
দেখা যাবে বিষ্ভাসাগরই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পূর্ণ মানবতা- 
বাদী ব্যক্তিত্ব যিনি ধর্ম বাঁ আধ্যত্সিকতার আশ্রয় না নিয়ে ব্যক্তি 
ও সমাজকে কল্যাণের পথ বেছে নিতে সহায়ত! করেছিলেন । 


দে 


কল্যাণের পথ নির্দেশ করতে তিনি কেবলমাত্র ধর্মনৈতিকতাকে 
পাশে সরিয়ে রাখেন নি অবখস্তব ভাব্প্রবণতাকেও আমল দেননি। 
বিদ্যখসাগর যে সময়ে ইংরাজী শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের আন্দো- 
লনে সমপ্িত প্রাণঃ সেইসমরে সিপাহী বিদ্রোহ সমগ্র ভারতবর্ষে 
একটা বিরাট তুফান তুলোছিল; সেহ তুফানে ভেসে গিয়েছিল 
'দশীয় সেনা ও সেনানী; অভিজাত মানুষ ও দেশীয় অনেক সামন্ত 
বৃপতিধের সঙ্গে বুদ্ধিভীথী শ্রেণীর ঝড় একটা অংশ । কিন্তু বিদ্যা 
সাগর এই বিদ্রেহ সঞ্থদ্ধে নীরধ ছিলেন। আর এই নীরবতাই 
অশজকের দ্রিনে অনেক উগ্রপন্থী ও তথাকথিত কোন কোন বাজ- 
নীতি ব্যবসাস্রীকে প্রবুদ্ধ করেছে-বিদ্যাসাগরকে প্রতিক্রিয়াশীল 
ও ইংরাঁজ সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থক হিসাবে ঘোষণ। করতে। 
ইতিহাসের কি অপরূপ অপব্যাখ্যা । পৃথিবী অভিজ্ঞ ও বাস্তববুদ্ধি 
সম্পন্ন বিদ্ভাসাগর বুঝেছিলেন ষে এই বিদ্রোহ প্রতিক্রিয়াশীল-- 
এই বিদ্রোহ সার্থক হলে ভারতবর্ষে নবঙজাগরণের প্রয়াস আবার 
অনেক বংসর পেছিয়ে বাবে-মধ্যযুগীয় তমিআয় আবার ঢাকা 
পড়বে শমগ্র ভারতত্মি। ইংরাজ শাসন যতই অবাঞ্ছিত হোক; 
যতই থাকুন না কেন দেশ শাসনের মূলে শোষকের শোষণ স্পৃহা। 
ইচ্ছায় হোক অথবা প্রয়োজনের তাগিদে হোক; ইংরাজ শাসকদের 
ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিল্লানে স্বৃবিধা ভারভবাসীকে 
দিতে হয়েছে-যার ফলে ভারতবাসী একদিন বিশ্বসভায় স্বীয় 
আসন আবার কায়েমী করে নেখে। কিন্তু এই সম্ভাবনাকে ধুলি- 
স্তাৎ করে দেবে ক্ষুধ্ব নূপতি ও অভিজাতবৃন্দ চালিত এই যুদ্ধ যদি 
সাফপ্যমণ্ডিত হয়। বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন সিপাহীদের এই যুদ্ধ 
নিতান্তই শ্রেণীগরত ও শ্ররেণীম্বার্থবাহুক বিদ্রোহ (19790911101 ), 
যথখর্থ বিপ্লব নয়। যথার্থ বিপ্লবের পেছনে থাকে একটা সামগ্রিক 
গখগরণ ষে জাগরণের পরিচয় আমরা পেয়েছি ফরাসী বিপ্লবের 
পটভূমিকায়) ষে জাগরণ আমব। দেখেছি রাশিয়ায় বলশেঘিক 
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বিপ্লব সংঘটনের পূর্বে । গণজাগরণের কোন চিহ্ন নিদর্শন ছিলন। 
সিপাহী বিদ্রোহের পশ্চাৎভূমিতে। ঈশ্বরচন্দ্র মনে প্রাণে উপলবি 
করেছিলেন এই সত্য । তাই তিনি ছিলেন লীরব। জমর্থন বা 
সমালোচনা, কিছুই বহির্গত হয়নি তার লেখনী থেকে। 

উল্লিখিত উদাহরণ থেকে প্রতীয়মান হবে যে মিথ্যা (75840) 
স্বদেশপ্রেম ব1! অবাস্তব রাজনৈতিক বুদ্ধি তার বিবেককে নিঃসাড় 
করে দিতে পারেনি । তাই; তিনি ইংরাজ দেশ থেকে চলে যাক 
বিতাড়িত হোক ভারতভূমি থেকেঃ এই আওয়াজ তুলে তিনি সস্তা 
করতালি পাওয়ার চেষ্টা করেননি । এই আওয়াজ তুললে হয়ত 
তিনি বাহবা পেতেন । আজকের উগ্রপন্থীরা তার বিরূপ সমা- 
লোচনায় মুখর হোতনা, কিন্তু তা ঘটলে আমর] মানবতাবাদী 
ঈশ্বরচন্দ্রকে পেতাম না হারাতাম শিক্ষা সংস্কারক বিদ্ভাসাগরকে। 
এদিক থেকে বিচার করলে তিনি ছিলেন ঝাজা রামমোহন রায়ের 
যথার্থ উত্তরন্থ্রী। রামমোহন ভুমি সংস্কার আন্দোলন) ইংরাজ 
নীলকরদের ভারতে পাকাপাকিভাবে বাস করানোর প্রস্াণাস তার 
দুরদশিতারই পরিচায়ক ছিল সেই সময়কার রাজনৈতিক পটভূমি- 
কায়ঃ আজিকাঁর কোন কোন ভারতবাদীর দৃষ্টিতে তিনি প্রতিক্রিয়া- 
শীল বলে প্রতিভাত হলেও । অসাধারণ পুরুষের যুগের আগে চিন্তা 
করেনঃ ভবিষ্যতের দিকে তীক্ষদৃষ্টি রেখে কাজ করে যান। কিন্তু 
ভার্দের এই চিন্তার কদর্থই করা হয়-্ষ্তা প্রশংসিত হয়না সাধারণ 
ভাবে। সক্রেটিস; গ্যালেলিও প্রভৃতি মনীষীদের জীবন এই 
কথাই বলে। যুগোত্তরচিন্ত ও ভাবনা অনেক ক্ষেত্রেই চিন্তা- 
নায়কদের জীবন শোকাবহ করে তোলে । বিদ্ভাসাগরের জীবনে 
নিঃসঙ্গতা ও কারুণ্য এই সত্যের স্বপক্ষে রায় দেয়। 

আর একট] কথা, বিষ্ভাসাগরের স্বদেশপ্রেম ছিলন1, ছিলন। 
জাতীয়তাবোধঃ কারণ সিপাহী বিদ্রোছ সমর্থন করেন নি--- 
এই উল্তি বা অনুমান কতখখনি মিথ্যা ত৷ প্রমাণ করবে তার স্বকীয় 
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জীবন ও জীবন বেদ । সংস্কৃত কলেজের ও ইংরাজের অধীনে শিক্ষা 
বিভাগে উচ্চপদ তিনি অবহেলায় ত্যাগ করেছিলেন; যখনই বুঝে- 
ছিলেন যে এই চাকরী কেবল তার আত্মসম্মানের পরিপন্থী 
নয়, এ চাকরী তার আরছ্ধ কাধ্যঃ--শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসকে 
ব্যাহত করবে। দেশে ও দেশের মানুষের প্রতি কতথানি মমত্ব- 
বোধ থাকলে অর্থ ও প্রতিপত্তি তিনি বিন ঘিধায় ছিন্নবস্ত্রের মত 
পরিত্যাগ করতে পারেন। তাঁর মানবতাবাদী দৃট্টিভঙ্গীর সঙ্গ 
তার স্বদেশপ্রেমের বিরোধ ছিলনা । তার স্বদেশপ্রেম সংকীর্ণ 
ছিলন। বলেইঃ সস্তা বাহুব। পাওয়ার প্রত্যাশী তিনি কোনদিনই 
ছিলেন না। তর স্বদেশপ্রেম ও মানবতাবাদ ছিল পরস্পরের 
পরিপূরক এবং তাঁর অন্ততম প্রমাণ দরিদ্র ও গ্রণগ্রাহী সওতালের 
কাছ থেকে সংস্কৃতচ্ঞ ব্রাক্ষণ পণ্ডিত হয়ে শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ নিষিদ্ 
মোরগ গ্রহণ । মানুষকে কতখানি ভালবাসতে পারলে এমনভাবে 
সামাজিক সবরকম বাধানিষেধ (6০০০৪) ও সংস্কারের উপরে 
উঠা ষায়। অবশ্য এ বাধানিষেধ অগ্রাহ্হ করার পেছনে কেবল 
হাদয় নয়। তার এইসব আচরণ নিছক ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছাসের 
প্রকাশমাত্র ছিলন1। 

কেবলমখত্র সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে নয়) সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি 
সম্পরক স্থাপনে নয়? জীবনে ধ্যানধারণার প্রকাশে নয়। শিক্ষার 
ভগতেও জীশ্বরচন্দ্র বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বিষয় পরীক্ষা 
করেছেন। তিনি বুঝেছিলেন পাশ্চাত্য দর্শনে ও জ্ঞান বিজ্ঞানে 
ভারতবাসীকে শিক্ষিত করতে না পারলে আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে 
তাদের তাল রাখা সম্ভব €₹বেনা, প্রগতির পথ রুদ্ধ থেকে যাবে। 
এই ক্তন্থ তিনি পাঠক্রমে ভারতীয় ভাববাদশী দর্শনের পঠনপাঠনের 
উপর জোর না দিয়ে পাশ্চাত্য দর্শনের পাঠের উপর গুরুত্ব দিয়ে- 
ছ্বিলেন। তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন বে খাটি মানবতাবাদী 
হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র ভারতবর্ষের প্রাচীন এতিহা ও দর্শন চর্চাকে 
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একেবারে নস্তাৎ করে দেননি । এপ্লিক থেকে তিনি রামমোহনের 
মতই ছিলেন সমন্বয়বাদী, যদিও মনের গঠনে তিনি ছিলেন আরো 
বেশী বৈপ্লবিক ও আমূল পরিবর্তনকারী। ইউরোপের মধ্যযুগীয় 
মানবতাবাদীর1 ইউরোপের ঞ্ুপদী শিক্ষাকে করায়ত্ত করেঃ তার 
নবমুল্যায়ণ ঘটিয়ে তৎকালীন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে 
নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছিলেন--তার ফলে ঘটেছিল ইউরোপে 
মবজাগরণ । রামমেখহনের মত বিদ্যাসাগরের ভারতীয় গ্রুপদী 
শাম্রেঃ জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে ছিল অগাধ পাগ্ডিত্য। পাশ্চাত্য শিক্ষার 
প্রয়েজনীয়ুতাকে মর্মে মর্মে হাদয়জম করেছিলেন ফলে তার জীবনে 
এসছিল একটি সমন্বয়ধ্মী দৃ্িভঙ্গী যা আমরা মানবতাবাণীর 
ক্ষত্রে প্রত্যাশা করি। সাংখ্য? বেদান্ত ও অন্যান্ত ভাববাদী দর্শনে 
তার অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল, কি্ত এগুলিকে তিনি সম্পূর্ণ অভ্রান্ত 
বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। অথচ বুদ্ধিচগার খাতিরে এগুলির 
পঠন পাঠনের প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণভাবে নস্তাৎ করেননি। 
এইখানেই রয়েছে তার দৃষ্িভঙ্গীর নতুনত। 

তিনি বুঝেছ্ধিলেন যে এই ভাববাদী দর্শনের উপর সমধিক 
গর আরোপন শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে পারবেনা--বাস্তব- 
বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এর প্রয়োজনীয়তাকে যাচাই করতে হবে, 
পাশ্চাত্য দর্শনকে এর পাশাপাশি রেখে । এদিক থেকে তিনি 
রামমোকনের উত্তরস্থরীর কাজ করেছিলেন। রামমোহন বেদান্ত 
দর্শনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই দর্শনের মায়াবাধী ভাব্য পরিহার 
করেছিজেন। তিনি উপলদ্ধি করেছিলেন যে মায়াবাদদের উপর 
গুরুত্ব দিলে ভারতবর্ষের জাগতিক সম্বদ্ধি ঘটবেন! কোনদিনই 
তাই দেখ! যায় বেদাস্তের নব ভাষ্য রচনায় রাখমোহনের বস্তবাদী 
আনই অধিকতর সক্রিয় হয়েছিল । ঠিক এমনই একটি মন কাজ 
করেছিল বিভ্ভাসাগরের জীবনে শিক্ষার পঠনক্রম প্রস্ততকালে। 
কণজেই দেখা যায় যে শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে বিভাদাগর ভারতীয় 
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ফপদী শিক্ষার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্ব্ন ঘটিয়ে তৎকালীন 
বাঙালী মানসকে জাগ্রত করতে সচেই্ট হয়েছিলেনঃ এবং এই 
সমন্বয়ধমা নবশিক্ষার ধারাকে সমাজের প্রতিটি স্তরে বহমান করার 
জন্য তিনি জোর দিয়েছিলেন মাতৃভাষাকে শিক্ষার যোগ্য ও যথার্থ 
বাহন করে তুলতে। অন্যদিকে এই বাহন করার উদ্দেশ্যেই তিনি 
চখইলেন বাংল গছ্চকে ঢেলে সাজাতে । ফলে গগ্ভ সাহিত্যে 
ঘটলে। অভূতপুধ পরিবর্তন । চাই প্রাক রামমোহন গণ্ভ সাহিত্যের 
সঙ্গে বিদ্তাসাগরীয় গন্ভ ভাষায় লক্ষ্যনীয় বিভিন্নতা। মাতৃগাষার 
মাধ্যমে ব্যতীত সমাজ মানসকে ষথার্থ জাগ্রত কর! যায়ন।, ষায়ন। 
তাকে শিক্ষিত করা--কুসংস্কার মুক্ত করা। একের পর এক তিনি 
স্থ্টি করে চললেন--লিখলেন £--বোধদয়ঃ অভিজ্ঞান শকুভ্তল। 
প্রণয়ণ করলেন বিধবা বিবাহ বিষয়ক পুস্তক, বর্ণপরিচ5য়ঃ প্রথমভাগ 
ও ছ্বিতীয়ভাগ ( ১৮৫৯ খুষ্টাব্ ), সীতার বনবাস € ১৮৬২ খুষ্ঠাব ) 
ব্যাকরণ বৌমুদী ও আখ্যান মঞ্জরী (১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ ) এবং সেকৃস- 
পীয়রের কমেডি অব. এরর স অবলম্বনে “ভ্রাস্তিবিলাস? €( ১৮০০ 
খুষ্ঠাবে )। ইহা ব্যতীত জনমতকে স্থসংহত করার জন্ত বিধবা 
বিবাহ নিরোধ করার প্রয়খসে বনু পুস্তক ও পুস্তিকা রচন।] করেন। 
সর্বপাকুল্যে তিনি ৫২খান। গ্রন্থ ও পুস্তিক৷ প্রণয়ণও প্রকাশ করেন 
শিক্ষাব্রল ও সংস্কারক হছিসাবে। 

কেবল গ্রন্থ রচয়িতা হিসাবে নয়) সাংবাদিক হিসাবেও জন- 
মতকে শিক্ষিত করার জন্ত তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। 
তাবুই পরিচালনায় প্রকাশিত হয় সোম প্রকাশ+ঃ সহায়ঙভা করেন 
€তত্ববোধিনী? পত্রিকা সম্পাদনায় । উনবিংশ শতাব্বীর ভনমানসকে 
জাগ্রত করার জগ্ত ঈশ্বরচন্দ্র অর্ান্ত পরিশ্রম করে চলেন জীবনের 
শেষদিক পর্যন্ত । মানবতাবাদী হিসাবে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন 
যে গণচেতনাকে নুগঠিত ও জাগ্রত করতে হলে মাতৃভাষাকে মাধ্যম 
করা একান্ত প্রয়োজন । প্রোটেষ্ট্যা্ট সম্প্রধায়ের জনক মার্টিন 
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লুথার মধ্যযুগীয় নবজাগরণের প্রাকৃকালে ঠিক এই ভূমিকা গ্রহ 
করেছিলেন--ল্যাটিম ভাষার পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে 
ধর্মমত প্রচার করেন-_ পুস্তিকা ও বচন] করেন আঞ্চলিক ভাষায়ঃ 
যাতে শ্রীষ্টধর্মের নিগুঢ তত্ব আপামর জনসাধারণ সহজে ও স্বাধী- 
নভাবে হৃদয়জম করতে পারে অন্তের সহায়তা ব্যতিরেকেই। ফলে 
গ্যখটিন জন] ধর্মবাজককের করায়ত্ত রইলনা “স্বর্গের চাবিকাঠি? । 
যাজক সম্প্রদাদের স্বার্থ সৌধ ভেঙে পড়তে স্ব করল লুথারের 
বৈপ্লবিক প্রচার পদ্ধতির আঘাতে। মধ্যযুগে নবজাগরণের প্রাকৃ- 
কালে কেবল লুথাব নয়, ভার পরেও অনেক মানবতাবাদী মনীষী 
ও সংস্কারক আঞ্চলিক ভাষার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন জনমতকে 
শিক্ষিত করার জহ্চ১ এবং এই প্রয়াসের ফলে ইউরোপের নবজাগরণ 
একটি সামগ্রিক রূপ লাভ করেঃ নবজ্ধাগরণের ফলশ্রুতি সমাজের 
শেষপর্যস্ত পৌঁছায় কেবলমাত্র উপরতলার সীমাবদ্ধ না থেকে 
এবং এরই ফলে ইউরোপ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের শেষপর্ধস্ত সমগ্র পৃথিবীর আধিপত্য বিস্তার করে।, 
কিন্তু এমনটি হয়নি বাঙলা তথা ভারতবর্ষে। দে আলোচন। 
এখানে থাক। উম্বরচন্দ্রের মতই মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা 
ভাষাকে মাধ্যমে হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেনঃ কেবল 
ব্যবহারিক জীবনে নম্বঃ ধর্মনৈতিক জীবনেও । ব্রাহ্ম সমাজের 
ধর্মসভায় বাংল] ভাষায় প্রার্থনা পরিচালনার স্ুত্রপাত হোল 
দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় এমনকি শ্রাদ্ধ ও বিবাহাদির মন্ত্র বাংলা 
ভাষায় লিখিত ও ব্যবহৃত হল সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে । বিবাহু- 
মন্ত্র ও প্রার্থনার ভাবা সংস্কতজ্ঞদের একচেটিয়া হয়ে রইলে। না। 
এগুলির ঘটলে! সাধারণীকরণ-সজনসাধারণ অধিকতর শিক্ষিত 
হওয়ার স্বযোগ পেল। কিন্তু এই ব্যবহার শহরের শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো) কারণ ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের 
আন্দেলন শহরের সীমান। ছড়িয়ে গ্রান বাগলায় অশিক্ষিত ও 


৪ ৯ 


অল্প শিক্ষিত মানুষের সমাজে শেকড় গাড়তে পারলোন। ফলে 
সংস্কৃত পওিতদের আধিপতা কিছুকাল পরে আবার নতুন করে 
দেখ। দ্িল-নবজ্খগরণের পরিবর্তে দেখা! দিল 99৬1৬৪1৪7)-- 
কেবল ভাষার ক্ষেত্রে নয়ঃ জীবনযাত্রা ও আদর্শবাদের ক্ষেতেও । 
একদিকে অতীত এঁতিস্যের উপর অন্ধ মমতা অন্থদিকে নব অন্ভি- 
৬াত্যের স্মারক হিসাবে (বিশেষ করে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিও 
মাজে )১হংরাজী ভাষার ব্যবহার বাঙালী সমাজে একটি সাং- 
ক্লুতিক বৈপরীত্য স্যটি করলো এবং 1 সমান্তরালভাবে চলতে স্বর 
করলে? স্বাধীনভার প্রাকৃকাল পর্যস্ত। ফলে জনগণের প্রগতি 
প্রতিহত হয়ে রইলো বিষ্ঞানাগরের আন্তরিক ও অক্লান্ত প্রয়াস 
সত্ত্বেও । দৃরদ্ৃষ্রিসম্পন্ন বিদ্াসাগ্গর সম্পূর্ণভাবে হাদয়ঙ্গম করেছিলেন 
যে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানকে মাতৃভাষার সাহায্যে জনসাধারণের 
মধ্যে ছড়িয়ে দিতে না পারলে ভারতবর্ষের যুগধুগান্তরের তমসা 
দুর কর সম্ভব হবেনা--ঘটবেন! জাতির জাগরণ। নৈষ্টিক মান- 
বঙাবাদী ছিসাবে তিনি রামমোহনের মতই এই ভাবনার দ্বারা 
উদ্দীপ্ত ছিলেন সারা জীবন । অন্ধ জাতীয়তাবাদী হলে একমাত্র 
সংস্কৃত চার উপর গুরুত্ব অর্পণ করে ভারতীয় এতিহোর মহিম! 
প্রচারের পবিত্র দঃয়িত বহন করে চলতেন--ন্বাবার যদি তিনি 
হত্ডেন তৎকালীন নব্য যুব আন্দোলনের অনুমর্থক তাহলে এক- 
মাত্র ইংরাজী ভাষাকে সবোপরে স্থান দিয়ে এবং পাশ্চাত্য জীবন- 
যাত্রাকে অনুকরণ করে সমাজে জলের উপর জেলের মত ভেসে 
থ'কতেন--ফলে একটি কুত্রিম শ্রেণী প্রস্তুতির কাজে সঙ্ায়ক হতে 
পারতেন মাত্র এবং ব্যর্থ হতেন নব্য যুবকদের মতই। কিন্তু 
ককেখনটাই তিনি করেন নি। যথার্থ যু্তবাদদীর মত এমন একটা 
সমনযধমী পথ তিনি বেছে নিয়েছিলেন যা পরবর্ভাকালে রবীন্দ্রনাথ 
স্বীয় জীবন সাধনায় প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন। উনবিংশ 
তাকদীর মানবভাবাদের ঘোগ্যতম ধারক ও বাহক হিসাবে। 


প্‌ 


ঈশ্বরচন্দ্র সমগ্র জীবন ও কর্মধারা বিশ্লেষণ কলে একথাই 
প্রতীয়মান হবে ষে তিনি আবিভূঁতি হয়েছিলেন খঁণটি মানবতাবাদী 
সত্বা নিয়ে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্যবাদঃ বাস্তববাধ ও যুক্তিবাদ--এই 
ত্রিধর্ম তার মধ্যে) ভাবন। সাগর স্যপি করেছিল তা ছিল যথার্থ 
পক্ষে মানবতাবাদের সাগর? যেখানে অবগাহন করে পরমছুংস 
দেবের মত মানুষও পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছ্িলেন। তবে 
একথা ঠিক ষে এই অনন্ত “সাগরঃ হঠাৎ স্যপ্ু হয়নি । একদিকে 
রা] বামমোহনের পথিকৃতের ভূমিকা, অন্তদিকে তৎকালীন সব 
মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ডিরোজিওর জেহাদ) এই “সাগর”? স্থষ্টিতে 
প্রভৃত সহায়তা করেছিল। বিদ্যাসাগরের জীবনবোধ ও জীবনা- 
দর্শ একটা এতিহাসিক ধারাবাহিকতার প্রকাশ-_ প্রকৃতির 
খেয়ালীপনণয় তাঁর আবির্ভাব ঘটেনি । এ সত্য আমাদের মনে 
রখ! প্রয়োজন বিদ্যাসাগরের কাল মূল্যায়ণের সময় যেমন আমরা 
মরণ করি--মর্টিন লুথারের কাধ্যখবলীর বিচারের সময় তৎ- 
কালীন প্রুপদি ল্যাটিন পগ্ডিতদের ভূমিকার কথা । তবে উভম্ব 
ব্যক্তিত্বের পটভূমিক1 বিচার করতে বসলে আমাদের একথা মনে 
রাখা প্রয়োজন যে বিদ্যাসাগরের জীবন পটে ছুটি প্রায় বিভিন্ন 
ধারার প্রভাব দেখ! দিয়েছিল -এক £ রামমোহনের ব্যক্তিম্বাতন্তরা 
বাদ ও ঞ্রুদী শিক্ষার নব মূল্যায়ণ প্রয়াসের প্রভাবঃ অগদিকে 
ভিরোশজিওর কটর যুক্তিবাদ ও সংশয়বাদ । ছুটি ধারার মধ্যে 
যথেষ্ট মিল থাকলেও অমিলও ছিঙ্গ অনেক। ভিরোজিও সংশয় 
প্রকাশ করেছিলেন তৎকালীন প্রচলিত মূল্যবোধ সম্থদ্ধেঃ ভেঙে- 
ফেলতে চেয়েছিলেন পুরাতন এতিহের ভাবমূতি। কিন্তু পরিবর্তে, 
তিনি কি দিতে চেয়েছিলেন এবং কি দিতে পেরেছিলেন ? সেদিক 
থেকে প্রশ্ন করলে উত্তর হুবে নগার্থক--নেতিবাচক। নতুন পথ 
স্থপ্টি করতে হলে পথের বাধা আগে দূর করতে হয়। এখানে 
প্রয়োজন হয় সংশয়বাদের । কিন্তু যেখানে বাধা দূর হোল, 


অথচ পথ প্রস্তুত হলনা; সেখানে কাজ থেকে গেল অসম্পুর্ণ। 
ডিরোজিওর অসম্পুর্ণতা এইখানেই । এই অসম্পূর্ণতার ফলেই 
তার অনেক নব্যপন্থী শিশ্ত হয়ে পড়েছিল বিভ্রান্ত। দীনবন্ধু 
মিত্রের 'সধবার একাদশী নাটকে নিমটাদঃ এই বিভ্রান্তে নব্য 
পুরুষের একটি বাস্তব উদাহরণ যা জীবনবোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ও 
অসম্পূর্ণতা প্রমাণ করেঃ প্রয়োজনের সব উপাদানের অস্তিত্ব 
সত্বেও। কিন্তু ব্যর্থ হোল কেন? এর উত্তর আমরা পাবো 
রামমোহনের জীবনচর্যায়। রামমোহন তৎকালীন অনেক মূল্য- 
বোধের উপর সংশয় প্রকাশ করেছিলেন--বেদাস্তের নবভাব্য স্থগ্রি 
করেছিলেন যুক্তিবার্কে করেছিলেন জীবনের হাতিয়ার; যে হাতি- 
সারের আঘাতে ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন অনেক বিধিনিষেধ 
(79190905 ) সংস্কারের শৃঙ্খল। কিন্তু ভাঙার কাজের সঙ্গে সঙ্গে 
স্থ্টি করেছিলেন নব মূল্যবোধ। ফলে, আমরা পেয়েছিলাম 
আলোকপ্রাপ্ত ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে-স্উদ্ভব হয়েছিল উদার জাতীয়তা- 
বাদের পরিপূরক ও অনুপস্থী--পরিপস্থী নয়। তাহলে দেখ। যায় 
রামমোহনের অব্দান নগ্ার্থক ছিলন1। ভাঙার কাজে তিনি 
দক্ষ হলেও তাঁর ছিল একটা স্থজনীমূলক বা ?০910$9 দৃষ্টিভঙ্গী য! 
তার জীবন দর্শনকে সুদ করে তুলেছিল। ডিরোজিওর সংশয়” 
বাদের সঙ্গে রামমোহনের স্থজনীবাদের সমন্বয় ঈশ্বরচক্দ্রের জীবন 
ও কর্মের পটভূমিকা হিসাবে কাজ করেছিল। তাই একদিকে 
যেমন তিনি পুরানো মূল্যবোধকে ভাঙতে দ্বিধা করেন নিঃ অন্ত- 
দিকে তিনি গড়ে তুলেছিলেন নতুন নতুন মূল্যবোধ ভার 
উত্তরসূরীদের জন্ত। মানবতাবাদী হিসাবে তার সার্থকতা 
এইখানেই। 

মার্টিন লুখারের জীবনের পটভূমিকায় এমন ছটি প্রায় ভিন্নধর্মী 
প্রভাবকে ক্রিয়া করতে দেখা যায় না। ঞ্ুপদী ল্যাটিন শিক্ষার 
নব মৃল্যায়ণের আলোয় সত্যকে যাচাই করার স্পৃহা) পেয়ে” 


৪১ 


ছিলেন ঠিকই) কিন্তু সেইসঙ্গে নতুন স্থ্িকর্মের অনুকূল আবহাওয়া 
পেয়েছিলেন হাতের কাছেই । এইজন্ত তার কাজ ছিল সহজতর। 
উপরস্ত লুথার ছিলেন মূলতঃ ধর্মসংস্কারক--জাগতিক ভূমিতে তার 
পা সজোরে প্রোথিত না রাখলেও চলতো, কিন্তু উশ্বরচন্দ্রের ভূমিকা 
সেইরূপ ছিলন1। ঈশ্বরচন্দ্র ধর্ম সংস্কারক ছিলেন না, তিনি ছিলেন 
সমাজ সংস্কারক ও মানবপ্রেমিক তাই তীর দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখতে 
হয়েছিল পাধিব পৃথিবীতে--প্রতিটি সমস্তাকে সমাধান করতে 
হোত বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ থেকেঃ ছটি ভিন্নমুখী প্রবাহের মধ্যে 
সমন্বয় ঘটিয়ে। যথার্থ বিপ্লবীর কাজত এইখানেই, ভাঙনের সঙ্গে 
নতুন পৃথিবী গঠনের স্বপ্লের ইঙ্গিত দেওয়া । তিনি কেখল পুরাতন 
সমাজের পুরানো জয়গ্গাকেই আঘাত দেননি, কেধল বিপ্লবের 
ইজিত দিয়েই ক্ষ্যান্ত থাকেননি, তিনি যথার্থ বিপ্লব ঘটিয়ে ছলেন 
নব নব স্যগ্রির মাধ্যমে । তাই সংশয়ী বিদ্যাসাগর বিশ্বাসীও বটে 
নতুনের স্থপিতে বিশ্বাসী । বিদ্রোঞ্থের পরিণতি ধ্বংসে নয়ঃ 
নতুন নতুন স্থগিতে । সেইদিক থেকে বিচার করলে উনবিংশ 
শতাব্দীর থার্থ ও সার্থক বিপ্লবী উশ্বরচন্দ্র বিদ্াসাগর। 

মধ্যযুগীয় ইউরোপের নব্জাগরণের প্রাকৃকালে মার্টিন লুথার 
প্রমুখ অনেক বিপ্রবীকেই আমরা পেয়েছিলাম, কিন্তু উনবিংশ 
শৃঙাববীর বাঙালায় ঈশ্বরচন্দ্রের মত বিপ্লবীর আবির্ভাব একাধিক 
ঘটেনি । উশ্বরচজ্জ্রের মুল্যায়ণে এই সত্য স্বীকার না করলে 
মূল্যায়ণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । 


৯৫ 


লেখকের প্রকাশিত অন্যান্ত কয়েকটি বই £ 


বাংলার পাঁচজন উপগ্াসিক £ গুপ্তপ্রেস ; কলিকাতা 


বাংল] সাহিত্যের চতুফোণ £ প্রশান্ত মিত্র পাবলিকেশন 
শ্রীগুরু লাইব্রেরী ; কন্দিকাত' 


আধুঠনক বাংল কাব্যের স্চনী$ এডুকেশন্তাল এণ্টারপ্রাইজ £ 
কলিকাত! 


বিশ শতকের নয়৷ দর্শন £ বিশশতক প্রকাশনী $; কলিকাত! 
পরিবেশক--রেণেসা পাবঝলিশাস' 


এই বিকজেরা (811019881) কাব্যসংকলন £ 
পড় য়ামহ্ল প্রকাশনী ; কলিকাতা 


প্রাপ্তিস্থীন £ 


১। শৈব্য। পুস্তকালয়--ম্যামাচরণ দে গ্্ীট ; কলিকাত। 


২। পুস্তক বিপরী--বেনিয়াটোলা দ্বীট ; কলিকাতা 


